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২৯ কর। ওয় ভাগ 


৪ ্‌ 
সংগ্রামের ফলে মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জগত | রশ্ধের নামে, স্বদেশের নামে বা শন্য যেকোন 
হইতে বিদুরিত হইয়া স্ৃতিগ্ প্রতিষ্ঠিত হইবে, দিক- ; উদ্দেশ্যেই হোক, উচ্ছযাসের বশবর্তী হইয়া সহসা! 


সকল প্রসন্ন হইবে, নদী সকল মধুষ্ষরণ করিবে, 
ওষধিবনস্পতি সকল ফলবান হইবে, সেই সংগ্রামই 
ামাদের সংগ্রাম । আমরা সেই সংগ্রামেই আব- 
তীর্ণ হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি। 
এই আহব!ন তোমার আমার আহবান নহে__ 
তোমার আমার মুখ দিয় ভগবানেরই আদেশ 
. বিনির্গত হইতেছে । তাহার আদেশ আপিয়াছে, 
তাই আজ দিকে দিকে তাহার নামের বিজয়ভেরী 
বাজিয়া উঠিতেছে ; অধর স্বীয় শতবিধ সহচর 
অত্য।চার অনাচার প্রন্ভৃতির সাহাযো নিজের জয়- 
ঢাক বাজাইতে থাকিলেও ধীর, স্থির ও দৃঢ় পদ- 
ক্ষেপে ধর্মের অজেয় বাহিনী সিংহবিক্রমে ভগবানের 
নামে বিশ্বজয়ে বাহির হইয়াছে । 
এই জংগ্রামে লক্ষ লক্ষ নরহত্যার কোনই 
তাবসর না থাকিলেও ইহা বড় সহজ সংগ্রাম নহে। 
যে সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ছুনকে ক্ষুদ্র জনোচিত তুচ্ছ 
হৃদয়দৌর্বলা ঝাড়িয়। ফেলিয়! বীরবিক্রমে অগ্রসর 
হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহা সেই 
সংগ্রাম । এই সংগ্রামে এক-আধদিন নয়, এক- 
আধ বগুসর নয়, অনন্তকাল ধরিয়া তিলে তিলে 
আত্বাবলি দিতে হইবে । আমাদের অনন্ত জীবনের 
যে বিশাল অংশ সম্মুখে বিস্তৃত পড়িয়া আছে, 
এই সংগ্রাম সেই আনস্তকালব্যাপী জীবনমরণের 
সংগ্রাম। ভুলভ্রান্তি ধাহ। কিছু করিয়াছি, পাপ- 
তাপ যাহ! কিছু করিয়াছি, অতীতে মলিনত৷ 
যত কিছু মাথিক্সাছি, সে সমস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া 
রাখিয়া সম্মুখের এই স্থবিস্তৃত জীবনকালের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া সর্বববিধ অবনতির সহিত জংশ্রামে 
অবতীর্ণ হইয়া সর্ববাঙ্গীন উন্নতির পথে, সর্বধাঙ্গীন 
মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে । বাঁচিতে 
যদি চাই, তবে এই অনন্ত সংগ্রামে আমাদিগকে 
নামিতেই হইবে। এই সংগ্রামে জয়লাভ কর-_ 
বাহিরের সংখ্রামেও জয়লাভ হস্তগত | এই সংগ্রামে 
জয়লাভ কর,_সর্বববিধ স্বরাজ তোমার হস্তগত 
হইবে; স্বাধীনতা অযাচিতভাবে তোমার নিকটে 
আসিয়া ধর! দিবে। এই সংগ্রামে বদি মৃত্যুও হয়, 


তবে লই মৃত্যুই তোমাকে ত্রিভুবনবিজী করিবে। 





একবার প্রাণ দেওয়া সহজ, কিন্তু ধর্্মাধ্মের 
সংগ্রামে, শ্রেয়-প্রেয়ের সংগ্রামে তিলে তিলে পলে- 
পলে শাসহ্বাঝলিদান থে কত ছুরূহ, তাহ! এই পথের 
পথিক খাঁহারা, তীহার।ই উপলব্ধি করিয়াছেন। 
একদিকে সংসারের স্থুখবৃদ্ধি, মান-এ্বর্যা, বিলাস- 
কৌতুক প্রত্ৃতি প্রেরের শতবিধ উপকরণ সহলে 
আকর্ষণ করিতেছে ; অপরদিকে ধর্মের মঙ্গলভাব, 
শান্তি প্রভৃতি শ্রেয়ের উপকরণ স্থদূঢ় ভাবে আকর্ষণ 
করিতেছে । কর্তব্য বলিয়! যাহা বুঝিব, তাহাই 
করিয়! চলিব, সংসারের শত প্রলোভনেও সেই 
কর্তব্যের পথ হইতে পরিভ্রধট হইব না, সংসারের 
নিন্দা প্রভৃতি নিদারুণ কঠোর কশাঘাতে ও শ্রেয়ের 
পথ, ধর্মের পথ, মঙ্গলের পথ ক্ষণকালের জনাও 
পরিত্যাগ করিব না _ ধণ্মাধন্মীসং গ্রামের এই মহা- 
মন্ত্র অবলম্বন করিয়া, সমস্ত হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন 
করিয়! সংসারে বিচরণ কর! মুখে বলিতে ব! কানে 
শুনিতে যত সহজ, কার্ধে; পরিণত করা৷ তত সহজ 
নয়ই,খুবই কঠিন - অনেক সময়ে মর্দান্থলের শিরাগুলি 
একে একে ছি'ড়িয়া গিয়। রক্তধার] বহিয়! যায়! 
ধশ্মের আদেশ বলিয়। যাহা উপলব্ধি করিব, 
ভগবানের বাণী বলিয়। যাহা শান্তার শুনিতে 
পাইব, একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাহাই ধরিয়া চলিব ; 
ইহার জন্য ভগবানের চরণে আমিত্বকে বলি-, 
দান করিতে হয় করিব, অহঙ্কারকে ব্চুর্ণ করিতে 
হয় করিব-তাহার জন্য মগ্থাগ্রস্থিঘকল একে- 
একে ছিন্ন হইয়া! গেলেও পশ্চাৎপদ হইব না 
আমাদের সংগ্রামের ইহাই হইল মূলমন্ত্র । কিন্ত এই 
অহ্ক(রকে বিসর্জন দেওয়া এই আমিক্বকে বলিদান 
করা; সকল কাধ্যে, সকল চিন্তায়, সকল ভাবে 
নিজের হাতের ছ।প দেখিবার ও জগতকে 
দেখাইবার লোভ সমস্ত হাদয়ের সহিত পরি- 
ত্যাগ করা যে কি কঠিন, কি মর্মচ্ছেদী, তাহা 
এই পথের পথিক ভিন্ন অপর কাহারও অনুভব 
করিবার ক্ষমত| আছে বলিয়! মনে হয় না। কঠিন 
হইলেও, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইবার, রক্তধারায় সমা- 
চ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এই পথে, এই 
জীবনান্ত মহাসংগ্রামে আমাদিগকে অবতীর্ণ হইতেই 


ডিপ 





আসিয়াছে, তাহার পাঞ্চজন্য : শখ বাজিয়া 
উঠিয়ছে, 01 রর 

এই অনন্তকালবাপী সংগ্র/মের না প্রস্তত 
হও, প্রত্যেকে নিঙ্গ নিঙ্জ দেহ মন ও আত্মাকে 
জয়লাভের উপযুক্ত করিয়া! তোল। 
সংগ্রামে যাহা! জয়লাভের চিরন্তন গন্থা। বলিয়া, 


প্রসিদ্ধ, আমাদের এই অধ্য।জ্মসংখ্রামে জয়লাভের 


পন্থা ঠিক তাহার বিপরীত.। আমাদের এই. সং" 
গ্রামে জয়লাভের অনন্য সহায়, একমাত্র অস্ত্র হইল 
অহিংসা, কর্তব্যসাধন, ন্যায়পরত! প্রত ধর্মরৃতি_ 
এক কথায়, ভগবানের আদেশপালন | প্রতি- 
আঘাত দিবার ক্ষনতা। সন্তেও অন্যায় আঘাতকারীকে 
শিক্ষ। দিবার উপযুক্ত শান্তি মাত্র দেওয়৷ ব্যতীত 
তাহার পশ্চাতে প্রতি-আঘাত দিবার আকাঙক। 
ও উদ্দেশ্য লইয়া ছুটিলাম ন; প্রতিহিংসা লইবার 
জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়! উঠিতেছে, কিন্ত 
ভগবানের আদেশ, অহিংসা আমাকে তাহা হইতে 
নিবৃন্ত হইবার জন্য স্থগন্ভীর ধরনিতে অনুরোধ 
করিল, আমিও প্রতিহিংসা লইতে নিবৃত্ত হইলাম । 
এইখানেই তো আমি জয়লান্তের পথে বহুদূর 
আগ্রষর হইলাম। আমাদের আস্তরে ধর্মপ্রবর্তক 
ভগবানের যে স্থুমঙ্গল বাণী নিত্য ধ্বনিত হইতেছে, 
ঘেই ঝাণী প্রতি মুহুর্তে আমাদিগকে সংঘমের 
অভিমুখে চলিবার আদেশ করিতেছে । সেই বাণী 
প্রতি মুহুর্তেই আমাদিগকে বলিতেছে যে, প্রুতি- 
আঘাত কর! জড়ের ধর্ম, প্রাতি-হিংসা পণ্ডর ধর্ম ; 
সংযমই মানবের ধর্ম, আহিংসাই মানবে দেবন্ের 
পথে উন্নীত করে । অহিংস! ও সত্য প্রমুখ যে ধর 
ভাব আমাদিগকে দেবন্ধের পথে লইয়! চলিবে, 
ভগবানের সংস্পর্শলাভের অধিকারী করিবে, সেই 
ধশ্মভাবই যে অধ্াক্সসংগ্রামে জয়্লভের সহায়, 
তাহ! বল! বাহুল্য । 
ইহার বিপরীতে, দ্বেষহিংসা, অন্যায়, অবিচার- 
প্রমুখ অধন্মভাব যে পরিণামে সাংসারিক দিকেও 
পরাজয়ের সহায়ত করে, তাহার পরিচয় আমর! 
গ্রতিপদে_শ্রাণ্ড হই। ভারতবাসীকে ইহ! বলিয়! 
দিতে হইবে না ষে, ছুর্য্যোধন প্রমুখ কৌরবদ্দিগের 
ধর্মামুলক শ্রেয়ের পরিবর্তে আধর্মামুূলক প্রেয়কে 
২ ও 1 


সংগ্রামে আহ্বান 
হইবে-_কারগ ইহার জনা ভগবানের আহ্বন 





ঝাহিরের | 








আলিঙ্গন করিবার ফলে মৃত বিকট পদচ্ছায়, 
অবনতির করাল অন্ধকার সমগ্র ধরা ভলকে, বিশেষত 


.] ভারতবর্ষকে কিরূপ সমাচ্ছন্ন: করিয়। ফেলিয়াছিল। 


অধুমাতন ইতিহাসপাঠককে বলিয়। দিতে হইবে না 
যে অধধর্মীকে সর্বধান্তঃকরণে আলিঙ্গন করিবার 
ফলেই, রোমকদিগের সআট নীরো! যখন আপনাকে 
মৃত্যুর অতীত ভাবিয়াছিল, তখন ম্বস্থ্াই তাহাকে 
কিরূপ সর্ববতোভাবে ঘিরিয়। ফেলিয়াছিল। বর্ত- 
মান যুগের আবালবৃদ্ধবনিত| কাহাকেও বলিয়| দিতে 
হইবে ন| যে, এই সেদিন ইউরোপের. বিভিন্ন জাতি 
যখন স্বার্থপরতার মোহে অন্ধ হইয়। তাহারই ভিত্তির 
উপরে নিজেদের সভ্যতা ও সমাজের সমু্ত সৌধ 
তুলিবার ব্যবস্থা করিল; স্থার্থসাধনের ” জন্য 
দুর্বলের উপর ক্রমাগত অধিচার  অত/।চার 
করিতে লাগিল) ধনদর্পে জয়গর্বের উন্মন্ত হইয়া 
নানাবিধ আনাচার কদাচারকে সভাতার লঙ্গ বলিয়া! 


গ্রহণ করিল, 'তখন মৃত্যু তাহাদিগকে শতবিধ 


নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া আপনার আভিমুখে 
কিরূপ টানিয়! লইল $ তখন রুদ্রদেব স্বীয় প্রলয়- 
্কর মুর্ধিতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সংহারযজ্জের কিরূপ 
প্রচণ্ড হুতাশন প্রস্থলিত করিলেন; তথাকথিত 
সভ্যতার সমুন্নত সৌধকেও বিধ্বস্ত ও সমভূম করি- 
বার কিরূপ ব্যবস্থা! করিলেন । ইতিহাস আলোচন! 
করিলে দেখ! যাইবে যে, ভগবান স্পম্টরূপে 
দেখাইয়া দেন যে, ধন্মরকে আমাদের ভিত্তি ন| 
করিলে, অধর্ম্বের উপর সংসারকে দাড় করাইালে, 
সমস্ত বিশ্বের ধনরু হস্তগত হইলেও তাহ! কাহা- 
কেও ধ্বংসের পথ হইতে, বিনাশের হস্ত হইতে রঙ্গ! 
করিতে পারে না। 

আমরা যদি বাঁচিতে টাই, আমর! যদি সতাই 


স্বরাজ লাভ করিতে চাই, ভারতে যদি সতাই 


স্বাবীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে অধর 
এবং তাহার সমস্ত অনুচর-সহচরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রে নামিতে হইবে, এবং ধর্মের পথে, কল্যাণের 
পথে অগ্রর হইতে হইবে। শ্ামার্দের সমাজ 
বর্তমানে শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়! ঞ্রের়ের 
পণ্চাতে যেরূপ দ্রুতপদে ছুটিয চলিয়াছে, তাহাতে 
আশঙ্ক! হয় যে, আমাদের কতদিনের এই পুরাতন 
হিন্দুসমাজ আর বেশী দিন জীবিত থাকিবে কি ন!। 


পারিলেই সন্ত হই ; অর্থকেই এখন আমরা উদ্- 
তির একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; 
স্বাহীনতা, সতা, করুণা, নিঃস্বার্থপরতা, মত্সাহস, 
পবিত্রতা, প্রেম প্রন্ভৃতি অগুচরসকল সমাজ হইতে 


অগত্যা জরিয়! ফাড়াইতেছে ; আমরাও কাজেই 


অসত্য, দ্বেষহিংসা, কাপুরুষ, অশ্লীলতা, অসাধুতা 
প্রভৃতির সাহায্য জধপ্ের বিষবৃক্ষের তলে আশায় 
গ্রহণ করিয়া জর্জরিত হইতেছি ; শধন্ের আগ্লিতে 
নিজেদের গৃহদাহের ব্যবস্থা করিয়া মুর্থের মত 
নিতাস্ত বাতুলের মত আহলাদের হাসি হাসিয়া 
আকুল হইতেছি। আমর! দেখিয়াও দেখিতে চাহি- 
তেছি নাঁ যে, ধর্মের গ্লানি আমাদের সমাজকে ক্লে 
অল্পে কিরূপ অধিক্কার করিতে বগিয়াছে। চ্ষুত্মান 
বাক্তিমাত্রেই উপল্াদ্ধী করিবেন যে, স্বার্থপরতা, 
আলস্য, দ্বেষহিংস! গ্ভূতি অধর্ট্োর সহচর আনুচর 
সকল-আগ্রসর হইয়া আমাদের সমাজের বক্ষে 
কিরূপ স্থায়ী বাস! বীধিবার উপক্রম করিতেছে 
এবং সমাজকে বিপ্লাবের এক অভলম্পর্শ ধুর্ণীর মধ্যে 
ডুবাইয়! দিবার কিরূপ বাবস্থা করিতেছে। আশঙ্কা 
হয় যে, কোন্‌ দিন নিদ্রোখিত হইয়া! দেখিব যে, 
রুদ্রদেবের মঙ্গল বিধানে পুরাতন সমাজ, পুরাতন 
বাহ কিছু, বিপ্াবের প্রীবল বন্যায় সমস্তুই ভ্াযিয়া 
গিয়াছে। 

আমরা যদ্দি বচিতে চাই, তবে আমাদিগকে 
এ মৃত্যুর শহচর জনুচরগণের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে; বিশ্ববিধাত! পরমেশ্বরের 
অজেয় খতাকার নিদ্দে সমবেত হইয়া বল ও শক্তি 
সঞ্চয় করিতে হইবে; ধর্পের সাহাযো 'আধশ্ধের 
পরাজয় সাধন করিতে হইবে; জযুত পুরুষের 
সংস্পর্শে অমরণধধ্ম্া হইতে হঈবে। চক্ষু খুলিয়া 
দেখ, অধর্মের সংস্পর্শে সমাজের কত স্থানে পচ 
ধরিয়াছে। নিজে বাচিতে চাহিলে সমাজকেও 
রাঁচাইতে হইবে। তাই অন্তত নিজের বীঁচিবার 
জন্যও সাহসপৃর্ধক সমাজের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে। এই চিকিওুসায় মৃত্যু পর্যান্ত পণ 
করিতে হইবে ॥ গ্রতিপদে সংসারের সঙ্গে মরণা- 
স্থিক সং্রামে যোঝাযুঝি করিতে হইবে 5 এতি- 


পদে সমাজকে শ্রেয়ের পথে চালাইবার চেষ্টা | 


করিতে হইবে। ভগবানের মঙ্গল বিধানে নৃতন 











ধ. 


(২৯ কল ও ভাঁগ 






নৃতন পরমাণুর সাহায্যে জামাদের দেহ যেমন 
মুহূর্তে মুহুর্তে নববেশের সঙ্গে নব বল ও শক্তি 
লাত করিতেছে, ধর্মের মাপকাঠিতে সেইরূপ 
প্রাণে নবনব মঙ্গলভাবের সপ্ভীবনী সুধা ঢালিতে 
হইবে এবং সমাজকে ধশ্মের নবশক্তিতে শক্তিমান 
করিয়া তুলিতে ভইবে। ৃ 

এই শুভ কার্ধো উৎসাহের: সহিত লাগিয়! 
যাও। নিশ্চয় জানিও যে, সেই চিরন্তন ভগবান 
আমাদের চিরপুরাতন বন্ধু লখা ও স্থঙ্ধৎ এবং 
তিনি আমাদের নিত্যসঙ্গী। ভীহার প্রিয়কার্ষ্য 
সাধানেই যখন আমরা! প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন তিনি 
নিশ্চয়ই আমাদের সহায় হইবেন। ভুলভ্রান্তি 
পাপতাপ যাহ! কিছু ঘটিয়াছে, তাহার জন্য হাু- 
তাশ করিও না। পাপতাপে যদি কেহ আপনাকে 
বড়ই মলিন বোধ কর, তবে অন্ুতাপের বিমল 
সলিলে সেই মলিনতা! শীঘ্র ধৌত: করিয়া ফেল, 
এবং আপনাকে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষের 
সিংহাসনতলে দড়াইবার উপযুক্ত কর। ভাই ৰলিয়! 
ভাধর্ের সহিত সংগ্রামে পশ্চাতপদ হইও না। 
অভয়দাতার মাভৈ-বাণীর ভেরী গঞ্জিয়া উঠিয়াছে। 
সত্যই যদ্দি তোমর! অন্ৃতপুরুষের সন্তান হও, তবে 
নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার আহ্ব।নে সাড়া 
দাও। তীহার নামের বিজয়পতাকা স্ধান্ধে লয়! 
বিশ্ববাণীকে জাগাইয়। তোল এবং অধর্ট্বের সহিত 
সংখ্রামে ত্রাহার পবিত্র নামের গুণে সব্বত্র বিজয় 
লাহু করিয়া মনগ্রাণকে আনন্দে পুর্ণ কৃর। 


2 


নববর্ষ 


( শ্হ্তুলএসা'দ সেন বার-এট-ল ) 
জননীর দ্বারে আজি এ 
ভন গো শঙ্খ বাঞ্জে। 
থেক ন| থেক লা ওরে ভাই 
মগন যিথ্যা কাজে। 
অর্থা ভরিয়া আনি 
. ধর গো পুজার থালি। * 
রতন-প্রদীপখানি 
যতনে আন গো জালি'। 





নবীন জীবন ফুট; 
তব প্রফুল্ল কুহ্থমে 

নব সুগন্ধ লুটি। 
তব উজ্জ্বল তালে 
নব সঙ্গীত তালে, 

গাও গম্ভীর গাথা। 
পর মাশ! কপালে 

নব পল্লব-গী।থা 
শুভ সুন্দর কালে 

মাক্স নব নব সাজে ॥ 





রাগ-বিবোধ। 
(সোমেশ্বর-কত ) 
(প্ভিত ৬হেমচন্দ্র বিদ্যারত্র কর্তৃক অন্ুবাদিত ) 
গ্রন্থকার, রাঁগবিবোঁধ নামক নিবন্ধ রচনা করিবার 
অভিগ্রায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য রাগের মুলীতৃত শ্রুতি স্বর!" 
দির নিদান নাদ সঙ্ঞেপে চন! করিয়! নিয়োক্ত শ্লে।কে 
অনিষ্টনিবারক ইষ্টদায়ক স্বকীয় গুরুদেবতা-নমস্কার-রূপ 
মঙ্জলাচরণ করিতেছেন। 
আধ্যানন্দনিদানং গুরুং স্বরাধাররাগ বিষয়মহং | 
স্থানবিশেষখ্যাতং গণপতিমতিসিদ্ধয়ে বন্দে ॥ ১ 
আমি সিদ্ধিলাভের জনা আর্যা| পার্ধবভীর আনন্দকারণ 
স্খরুদেবগণের অন্থুরাগপাত্র পুরাণপ্রপিদ্ধ গণপতিকে 
বন্দনা করি । ৯ 


আমি গ্রগ্সমাপ্তির জন্য পার্বতীর নন্দন, 


উত্তষ্ট, দেবগণের আনুরাগপাত্র, শ্রুতিপুরাণপ্রসিদ্ধ গণ- 
পতির বন্দনা করি। পক্ষান্তরে আমি নাদকে বন্দন! 
করি। নাদোপাসন। দারা শ্রদ্ধা বিষুঃ মহেশ্বর উপাসিত 
হুইয়! থাকেল, কারণ ইহারা তদাত্মক। শাঙ্গ'দেব নাদ- 
সম্বন্ধে এইন্ধপই কহিাছেন। সুতরাং নাদবন্দনা, অন্ভা- 
দয়-_অর্থাৎ গিদ্ধির হেতু । এই নাদ আর্ধ্য পঙ্িতগণের 
আনন্দ-_ প্হিক ও পারত্রিক হ্থুখের নিদান। আনন্দ 
শ্বর-বাগাদি-সাদ্য, কিন্ত লাদমাত্রের আননাজনকণতা 
কিরূঃপ ঘটিতে পারে? এই জন্য বলা! হইয়াছে, স্বর- 
রাগাদি সমস্তই নাদমূলক । নাদই শ্বরাদিক্ধূপে নানাবূপ 


হইয়া সুখের হেতু হইয়া থাকে। এই নাদ হৃদয় ক 








রর ফ্তকরণ খান বিশেষে খত অধাৎ বঙ্গ মধ্য ও তার 


নামে পরসিদ্ধ। ১ 

হেতুর্জগ্ধাবহৃতেধিরাজ্যস্তী ্বযে!গতো| হীণাম্‌। 

জয়তি বাপনশীলা শব্দাসবরঙ্ষশক্কিঃ সা ॥ ২ 

- মেই শব্দাম্মক ব্রচ্ষশক্কি সরস্বতী জগ্সিনী হউন॥ 
জগছ্ধাবহাঁরের হেতু, ৯৮:75: 


করিতেছেন এবং ব্ঠাপিনী ।২ 


এক্ষণে অথন্লেষ দ্বার! এ্রকারাম্তরে নাদকে শ্থচিত 
করিয়া শব্দা্থ্দুঃণকারণ সরশ্বতীকে স্মরণ করা হুইতেছে। 
সরহ্বতী শব্ধাম্ম, অর্থাৎ বর্ণ পদ ও বাকা-স্বরূপ, অথব! 
শব্দেই ধাহার আস্মবুদ্ধি-_কিনা খিনি শব্খাতিমানিনী এবং 
্রদ্ধার শক্তি, তিনি জন্নিনী হউন। লোকব্যবহাঁর অবশ্য 
শবখসুপক, স্থতরাং জগঘ্যবহারের ইনিই হেতু । ইনি 
ব্যাপকস্থভাঁৰ। ইনি স্বীয় অঙ্গপংসর্গে কচ্ছপী বীণকে 
শোঁভত করিতেছেন | অর্থাৎ বীণাগ্স তাহার শোঁভ! 
নয়, কিন্তু তীহার স্পর্শেই বীণার শোভ|। নাদপক্ষে 
ব্যাখ্যা )_-সেই প্রসিদ্ধ শব্দাত্মক মাদ-ন্বরূপ ব্রদ্ধশক্তি 
জরযুক হউন। নাদ ষে উপাদ্য, ইহ! ছ।রাও তাহার 
সুচনা কর! হুইল । শাঙ্গদেবও কহিয়াছেন, চিনানপ্দ 
অন্ধিভীন লাদত্রক্ধকে উপাপম। করি। ক্মুতরাঁং নাদ 
উপামা। এই না জগ্বাবহারের হেতু, কারণ বর্ণ-পদ- 
বাকোর নাদই ব্যঞক, ক্ছতরাং সমস্ত লোকব্যবহার 
নাদমূলক। এই বিষয়ে শা দেব কৃহিয়!ছেন, নাদ দ্বারা 
বর্ণ ব্যজিত হয় $ বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে বাকা বাঞ্জিত 
হয়) বাক্য হইতে সমস্ত ব্যবহার নিঙ্গন্ধ হইতেছে। 
সুতরাং এই জগৎ একমাত্র নাদের অধীন) ইহা 
বা/পক-স্বতাব। আর ইহা স্বযোগ-বশত অর্থাৎ স্বীয় 
আবির্ভব-ছুত্রে বীণাকে শোভিত করিতেছেন । এই 
বীণ! শব্দধনাদ-প্রকাশ-বিষয় দেহম।তর ও বাদামাতের 
উপলক্ষণ॥ কারণ, নাদ ব্যতীত তত্বৎ পদার্থ কাণ্ঠ 
লোট্টাদির ন্যায় নিতাস্ত ব্যর্থ । এই নাদ-যে.পরমঃস্মশক্কি 
তন্িষয়ে কল্লিনাথ কহিয়/ছেন $_-পরবাকৃ নামক ব্রদ্ধশক্রি 
নাদ-ব্রচ্ষের অত্যন্ত নিকটবর্তী, এই হেতু নাদেপামন! 


1 করিলে ব্রঙ্গ-গ্রাণ্ডি হইয়! থাকে । ২ 


সকলকলোপাখ্যরুলঃ সংখ্যাবশ্নাথমেঙ্গনাথজনেঃ। 
মুদগলসুরেস্তমুজন্ুনুধীরপি সোমনামাহং ॥ 
রাগবিবোধং বিদধেে বিরোধরোধায় লক্ষ্যলক্ষণয়ঃ | 


প্রাচাং বাঁচাং কিঞ্িৎ সারং সারং নমুদ্ধূত্য ॥ ৩। ৪ 


সকল-কলা যাহার উপন1ম, সেই কুণে আমার জন্ম, 
আমি পঞ্ডিতগণের পতি মেক্নাথের পুতে মুঘগলস্থরির 
আত্মজ, আমার নাম ফোম) আমি স্বষপবুদ্ধি হইগেও . 
লক্ষণের নহিত গীতের বিরোধভঞ্নের নিমিত্ত প্রাচীন 





গবিযোধ দল রি সমু 





বিঝেধ নামক গ্রষ্ রচনার প্রবৃত্ত হষ্টতেছি। সকল-কল! 
এই যাহার উপনাম, আমি সেই কুলে জন্মিযাছি। সংখ্যাবৎ 
অর্থাৎ পণ্ডিতগণের নাথ "মেঙ্গনাথ” আমার, পিতামহ এবং 
আমি মুদগগ নামক, গঞ্ডিতের পুর ॥ সামার নাম সোম । 
আমি: অয্মবৃদ্ধি। যদি বল, অল্লবুদ্ধি হইয়া! নুভন গ্রস্থ 
কিরাণে রন, করিতে, টচ্ছা। করিতেছ, তদদিষক্ধে বব 
এই, হনুমান মতঙ্গ নিঃশষ প্রভৃতি গরচীন গ্রন্কারগণের 
রচিত, গ্রাঙ্থের সার/ংশ সংগ্রহ করিয়। যখন ইহা রচন| 
ক্রিভেছি, তখন.কোন নৃতন গ্র্থ নির্মাণে যে আমার 
ওয়াস) ইহা বলিতে পারি ন|। এখন বণিতে পার 
হন্থমানাদির গ্রন্থ থাকিতে তোমার এ গ্রন্থে প্রয়োজন 
কি?. ইহারও গ্র্থ্যুতর আছে। লক্ষ্য ও জক্ষণ অর্থাৎ 
লোক প্রচলিত গীতি। ও রাগাদিগ্রকাশক শান্্র_-এই উভ- 
গ্নের মধ একট! বিরোধ দৃষ্ট হইয়! থাকে । তক্লিবারণেই 
আমার বিশেষ প্রয়াম।। অর্থাৎ, লোক প্রচলিত, গীন্তির 
সহিত শান্ত্রেরযে একত| আছে, তাহাই দেখান আমার 
অভিপ্রায় ॥৩। ৪ 

পথ্যাধ্যার্ঘবাস্যাং মম বাণ্যাং জয়তি বিপুলাখ্যাস্পৃক্। 
হদনুগরহাদতীক্টাঃ সর্বেবহ্থা অত্র সিদ্ধেযুঃ ॥ ৫... 


এ ,. বিপুগাখাল্প্ী পথ্যাখা! আধ্যা ছন্দই আমার এই 
এছ জু হউক-_যাহার অনুর সমস্ত অভীষ্ট 
দি হইবে। £ 
০ এক্ষণে গ্রথকার গ্লেষে পার্তীকীর্ভন করিকা! গ্রহ 
নিবন্ধন ছন্দের কথা কহিতেছেন। পথা! নামে প্রসিদ্ধ 
আধ্যা নামক মাত্রাছন্দই আমার এই গ্রন্থে জরযুক্ত 
হউক । ইহ! বিপুললাধ্যাম্পর্শী। এই গ্রন্থে কেবল পথ্য।রই 
বাহুল্য, অন্য আর্ধারও ইহাতে সমাবেশ আছে__ 
যে ছন্দের অন্থগ্রহে এই গ্রন্থে আমার অভীষ্ট সমস্ত অর্থ, 
অর্থাৎ বক্তব্য গ্রসিন্ধ হইবে) ফলিতার্থ এই) ১-_সরিগম 
গ্রভৃতি সংক্ষিপ্ত অক্ষর যাই! ছন্দোনিবদ্ধ বক্ষ্যমাণ রাগ- 
রূপে প্রসিদ্ধ, তাহা পথ্যা খ্যতীত অন্য ছন্দে সমাবেশিত | 
হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা £--মার্য্য। পার্বভীর : 
নাম কীর্থন করি। তীহার নাঁম পথা। অর্থ।ৎ হিতাঁরহ!। 
তিনি-বহুনান-ধারিপী। তাহার অগ্থগ্রহে ভক্তের অভীষ্ট 
অর্থাৎ চতুর্ধিধ পুরুযার্থ সিদ্ধ হইয়| থাকে। ৫ 
শীতং দ্বেধ৷ মার্গো দেশীমার্গ: স যে! বিরিচাদ্োেঃ | 
 অস্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শস্তো গ্রে প্রযুক্তোচ:। ৬ 





। তাহ। মার্গ, আর যাহ। আল|পাদি+বিহীন, 


রাগবিকোধ-গ্রস্থ রচনা আমার প্রতিজ্ঞাত | এক্ষণে 
গেই রাগ প্রঠিপাদন আবশাক হইতেছে। রাগ গীত- 
বনূপ, ইচগ মার্গ ও দেশীভেদে ছিবিধ । এই ক্লোকে 
মার্সের কথা বলা হইতেছে । ইহ! বিরিঞি প্রভৃতি 
দেবগণ-ক্তভৃক মস্বিষ্ট বা গবেষিত, সামবেদ হইতে উদ্ধার 
করিয়া গ্রথম দ্বিতীয় তৃীর চতুর্থ মন্্রাদি স্ার্থাধ্য প্র 
স্বর সংগ্রহপূর্ধবক প্রবর্তিত, এই: জন্য ইহাঁর নাম মার্গ । 
এই বিষয়ে নিঃশক্ষের প্রমাপ$-পিতামহ ব্রহ্ম! সামবে? 
হইতে গীত সংগ্রহ করিয়াছেন আর ভরত প্রন্থৃতি 
খবিগণ শল্ভুর সম্মুখে তাহার প্রয়োগ করির়াছেন, নথ ওরাং 
ইহ! অভ্ুদজের নিদান বণিঝা! অর্চচনীয়। যদিও প্রাচীন 
পণ্ডিতের! গীত বাণ্য নৃত্য এই তিনেরই_মার্গ “ও 
দেশী এই দ্বিবিধ ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্ু এস্থলে 


উপযোগী বলিয়া কেবগ গীতেরই তাহ নির্দেশ কর 


হইল। ৬ 
দেশে দেশে রুচ্যা যজ্ডনহাদ্রপ্নং তু সা দেশী । 
সতুলোকরুচিবিকলিতঃ প্রঃয়োলক্ষ্যাত্র দেশী ততৎ।৭ 

দেশে দেশে কচি অন্থুমারে যাহ হৃদয়রঞ্জক তাহা 
দেশী। কিন্তু মার্গ যেহেতু লোক্রুচিবিকলিত, এই 
জন্য এই খ্রচথে প্রাঃ দেশী লক্ষিত হইতেছে । ৭. 

দেশে দেশে গীত ষে গান, রুচি অর্থাৎ অভ্যাপ ও 
অন্ুরাগবশাৎ লোকের হ্বদয়াহল/দক, তাহাই : দেশী ॥ 
এই বিষয়ে কল্লিনাথের প্রমাণ £_-দেশ' শব্দে তত্রত্য 
অধিবাসী, তাহাদিগের যথেচ্ছ-প্রবর্থিত গীতাঁদি ক্রিয়ার 
আচার্/কুত নাম দেশী । এইরূপে গীতের ভোদ্ধয় : 
দেখাইয়। হেতু দর্শন পূর্বক দেশী গীতই এই গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য তাহ। শ্র্থকার.কহিতেছেন। মার্গ লোকরুচি- 
বিকলিত অর্থাৎ লোকের! অনুরাগ-সহকারে, তাহার. 
আলাপাদি করে.ন1, এই জন্য এই গ্রন্থে দেশীই প্রায় 
লক্ষিত হইতেছে “প্রার'-শব্দ নির্দেশে মার্গ থে এককাণে 
পরিতাক্ত তাহাও নছে-এইন্সপ বুঝ/ইতেছে । কোন 
কোন স্থলে মার্গ ও গৃহীত হইয়াছে । বৃহদ্দেশী গ্রন্থে 
মতঙ্গ কহিয়াছেন, অবলা বালক গোপালক ও ক্ষিতিপাল 
প্রভৃতি সকলেই: স্বদেশে স্বেচ্ছাক্রমে অনুরাঁগের সহিত, 
যাহ! গান করে, তাহাকে দেশী বল! যায় । এই যার্গ, 
ছুই প্রকার, নিবদ্ধ ও অনিবন্ধ যাহ! আলাপাদি-নিবদ্ধ 
তাহাই দেশী 
বলিগ্া খ্যাত । কলিনাথও রাগবিবোধের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে 
কহিয়াছেন, তত্তখদেশ-বাসীগণের- মনোরঞ্জনই একমাত্র 


গীত ছিবিধ মার্স ও দেশী । যাহা বির, গ্রথৃতি | ফণ বলি যাহা সেচ্ছাছুরূপ প্রর্ততত। তাহাই দেশী। 





আর যে পণন্তত গীত শ্গেচ্ছাঞুপ প্রবর্থিত নয়, 
নিয়মবদ্ধ তাহা মার্গ।* ৭ 


উড়িষ্যার কখা। 
(রায়মহাশয় শীসতীশ্রনারায়ণ রায়, বি-এল্‌) 
উড়িষায় সাতার কেন্ত্রা। 
 বালেশবর, কটক ও পুরী এই তিনটা জেলাতেই 
বহুকাল হসঈটতে স্যার অত প্রবাহিত হইয়াছে । 
ভাতার কেন্দ্র সময়বিশেষে পরিবর্তিষ্চ হইলেও : 
কোনও দিন একট তিনটা জেলার বাহিরে যায় নাই। 
আধ্যগণের উতকলে প্রথম আগমন বোধ হয় এই 


কিন্ত 





কোনও সন্দেহ নাই। সমুদ্রকুনস্থ: কেউট ও 
মাল্লারগণ যে অনার্ধ্য বংশসন্তত, তাহ! তাহাদের 
শরীরের গঠন হইতেই বেশ বুঝ! যায় । গড়জত ও 
সমুদ্রকূল উভয়দিকে অনার্ধা ভূমির মধ্যে আর্ধাগন 
বাস করিতেন। এই আর্াদিগের ইতিহাসই 
উড়িষ্যার ইতিহাস। . 

এখনকার উতকলের বাহিরে মান্দ্র(জের  গঞ্জাম 
জেলায়, বাংলার মেদিনীপুর জেলায় এবং সিংহডূদ, 
মানভূম, ছোটনাগপুর ও মধাপ্রদেশের কিয়দংশে 
বহছদংখাক  উড়িয়াভাষী দেখিতে পাওয়। যায়। 





তিনটা জেলাতেই হইয়াছিল পরবর্তী ধর্বিনিনও উড়িয্যার বিখ্যাত কৰি উ/পন্দ্র ভগ্র গঞ্জাম জেলার 
এই গন্তীর ভিতর আবন্ধ ছিল। বৌন্ধ, শান্ত, | ঘুমশর রাজের রাজবংশীয় ছিলেন। সাহিতা, সঙ্গীত 
শৈব ও বৈষঃর ধর রমাস্ব:য় উড়িশ্বার এই জংশেই | বিদ্যা, এমন কি, স্থখতি বিদ্যাতেও গঞ্জাম উত- 
সর্বপ্রথমে প্রচারিত হইয়াছে । উড়িষ্যার রাজ- | কলীয় সত্যতার অপুবর্তী। বিহার, ছোটনাগপুর 
ধানীও এই তিনটা জেলার একটা-না-একটা ; মধ্য প্রদেশ ও মেদিনীপুৰ জেলার অন্তর্গত উড়িগা- 
স্থানে মবস্থিত ছিল। অতএব দেখ! যাইতেছে | ভাবী লোকেরা মাতৃতার্া ও উৎকলীয় সভ্যতার 
সভ্যতা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিগ্জানের উন্নতি সরব প্রথমে | ত্রোত হইতে বিচ্ছি্ন হইয়। অুনঞট। নির্জীব ও 
এই অংশেই হইয়াছিল। অতি অল্লাসংখাক আর্ধয | প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র উড়িয়াভাষ!কে 
ঁপনিবেশিক উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। আজিও ; এক শাসনের অধীন করিলে তাহাদিগের মধবীঙ্গীন 
সমাজের নিঙ্মহম স্তরে বছ অনার্ধা জাতি তাহাদের ; কুশল হইন্ডে পারে । এ বিষয়ে উকলীয়গণ আঙ্ 
জাতিগত আচার 'ও ব্যবহার নগ্ুজ রাখিযা হিন্দু: | কয়েক বহর. ধরিয়া, চে! করিতেছেন, কিন্তু 


পা ৫ আজিও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই 
হইবে; তাহারা এক প্রকার অস্প্‌শা বলিলেও রেন-ন1২। 
উড়িষার বনা1 ও তাহার অপকারিত1। 


চলে। উচ্চ জাতিগণ তাহাদের হাতে জল গ্রহণ 
করেন ন।।  বাউরি, কণুরা, শমর, পান, ডোম, মহানদী, ত্রাঙ্গণী, বৈতরণী ও স্থৃবর্ণরেথ| উড়ি- 


মুচি, হাড়ী, তলা, ঘুশুরিয়া, ওড়চাষা প্রভৃতি 








জাতির সংখ্যা উড়িষ্যায় মোট জনসংখ্যার এক 
তৃতীয়াংশের উদ্ধ হুইবে। উড়িষ্যা শব্দ ওরিশ! 
শব্দের রূপান্তর মাত্র। রিশা! ওড়দিগের বাস- 
ভূমি। এই ওড়গণ আজও অস্পশ্য এবং উহাদের 
হাতে আজ পর্য্যন্ত জল চলে না। এই সকল শিল্প- 
স্তরের জাতিগণ, আর্ষা ও অনার্ধ্য উভয়ের মধ্যবন্তা; 
তাহাদিগকে অনার্ধয বলিলেও ভুল হইবে, এবং 
জার্ধ্য নামে সভিহিত. করিলে অত্যুক্তি দোষ হইবে। 

স্বর্ণরেখার মুখ হইতে চিন্ধ! পর্য্যন্ত বিস্তৃত 


ষ্যার প্রধান নদী |: বর্ষার মময় পর্ববত হইতে এই 
সকল নদীতে অতিরিক্ত পরিমাণে জল আপে এবং 
ছুই তিন মাস পরে নদীগর্ভ জলহীন ও শুষ বালুক।- 
ময় হইয়া! পড়ে। সমস্ত বুসর, চীমার-ওনৌকা 
যাতায়াত করিতে পারে ন|। বর্ধাকালে নদীসকল 
জলে স্ফীত হইয়! উভয় কুল প্লাবিত করে। কোন 
কোন বশর এত ভীষণ বন্যা হয় যে, লো/ঃরের 
গরু বাছুর ঘর ও গোলাবাড়ী ভ।সিয়া যায়। বনা। 


ভূাগের উপকূল অংশ পূর্ববচালে জঙ্গলময় ছিল। 


দ্বারা উড়িধ্যার ধেরূপ ক্ষতি হয় আন্য কোন দেশের 
এই স্থানের বুক্ষলঙ্তা আবহাওয়া জীবজন্থব ঠিক 


ও নী বাসীগ্রণ ; সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ । বর্ষার যে প্রচুর জল- 
৭ ১৯ মিরা ৭ রাশি নদী দিয়া প্রবাহিত হয় তাহা দ্বারা দেশের 


ঢ এনাল মার ওদেনা নীতের বের ব্যাখা দেও হইছে; অপকার ভিষ্ন উপকার হয় না। বনু পুর্বক্কাল 
তাছাতে শাস-সন্মত রাগাদি-যুক্ত গীতই “নারগ' এবং অলি ও রাগ।-  হুইতে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে বে, এক 


_ জাপ-বিবর্ছিত লৌকিক গাঁতই 'দেশী' নামে খ্যাত। পুরাকালের 
খালাত খন যাহ! শখ বৃ পাহ- তাহাই পৃ "দাশ"  : সময় সমুজ্ পূর্ব উপকূলের সমান্তরাল পর্বদত 
৩ 






নাত কালকে সমু 
সরিয়া যাইতেছে । 
_ খালেশ্বর জেলার অন্তর্গত নীলগিরি পর্বতে 
প্রণামার” একটী বিশাল প্রীস্তরমূর্তি জাছে। 
প্রবাদ এই যে, এই শৈলমালার পদপ্রান্ত হইতে 
বৈত বা জাহালে চড়া বাণিঙ্োর জন্য সাহার 
পুত্র বিদেশে গিয়াছিলেন। মাতা ভরাহার প্রতীক্ষায় 


গের বড় বড় কর্মচারিগণ বলিতেছেন যে, বাধ, 
প্রস্তুত করাট! ভাল হয় নাই। - বন্মার গতি রোধ 





না করিলে প্রতি বৎসর ৫3 জল গোৌঁছিত 
ততদুর পলি পড়িয়া যাইত ।  এইরূপে নদীগর্ভ ও 
তটভূমি উভয়ই ক্রমশঃ উচ্চ হইত ॥ বাঁধের 
আশ্রয়ে যে সকল গ্রামবাসী বাস করিতেছে, বন্যার 
সময় তাহাদিগকে যে কি উৎকঠায় দিন কাটাইতে 


পরতে : উপরিস্থিত বাসগৃহে উৎকঠায় দিন । হয় তাহা বলা হায় না? আজকাল: তৃতববি্গিণ 
কাঁটাইতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে ভাহার বলিতেছেন যে, পর্ববতের শিখর ও সানুদেশের জঙ্গল 
নে হইত, লাজ নিশ্চয়ই সাহার পুর জবাসস্তার | ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে বনির। প্রতি বৎপর 


লষইয়া বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে। এইরূপ 
আশায় ও উতকণ্ঠায় তিনি প্রতোক অর্ণবপোত লক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। প্রভাতে যে আশায় তিনি 
বুক বাধিতেন, জন্ধযার অন্ধকারে তাহ! অবসাদের 
কালিমায় ভাঙ্গিয়া পড়িত। এষ্টরূপ আশা ও 
উতকঠায়, উদ্বেগে ও আপেক্ষায় তাহার দেহ প্রন্তনী- 
ভূত হইয়া যায় এবং তিনি সংসারের ছন্ ও ক্লেশের 
পরপারে চলিয়া খান। হিন্দুমাতার পু্-স্সোহের 
এরূপ চিত্র কিন্বদস্তীতে প্রায় আর কুত্রাপি পাওয়া 
মায় ন। 

বনাার সময় জলরাশির সহিত*যে কর্ম 
ড্রবীভূত অবস্থায় আসে, তাহা পরে নদীর মোহানায় 
গ্রিতাইয়া যায়। সমুক্জে এই পলিমাটির স্তরের 
পর স্তর পড়িয়া যাইতেছে; বেলাডূমি ক্রমশ আযুদ্র- 
র্ভের দিকে হগ্রাসর হইতেছে এবং সমুদ্র ক্রমশ 
জরিয়। যাইতেছে | নদীর গলোহানায় এইরূপ 
রু্বীপের গপ্ত্ি হইতেছে । সমুদ্রকূলে -বালুকার 
নিগ্বে কোন কোন স্থানে বড় বড় জাহাজ ৩প্রাখিত 
জবগ্থায় পাওয়। ঘায়। পুর্বে যে স্থানে এই সক 
জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল,এখন সেই স্থানে রালুক্কার 
স্তুপ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে । বন্যা উড়িষ্যার সর্ব- 
প্রধান একুতিন্‌ দুর্ঘটনা | এই বন্যার কবল হইতে 
আ্রামসমূহ রক্ষা করিবার জানা. হিন্দুরাজগরগ_ এবং 
গ্রবস্তীকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট নদীর বাধ প্রস্তুত 
করিয়।. জলগ্লারন রোধ করিবার, চেষ্টায় বছ অর্থ 
রায় করিয়াছেন। কিন্কব পলিমাটরি গাড়) নদীগর্ভ 
ক্রমশই উচ্চ হইয়। যাইতেছে। সুতরাং তদমুমারে 
বাখের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়াইতে হইতেছে। এরূপ 





বন্যার জলের সাহত পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
পলিমটি মাসিতেছে। এরূপ শনুমান যে ভিত্তি- 
হীন নহে তাহ সহজেই বুঝ। যায় । কারণ বনজঙ্গল' 
ন| থ|কিলে মাটি টিল! হওয়ায় বর্ষা ও বন্যার জলে 


| অধিক পরিমাণে ক্ষরপ্রাপ্ত হয়। বন্যার বেগ 


মন্দীভূত করিবার জন্য হিন্দুরাঞ্জগণ আর একটা 
উপায় অবলম্বন করিতৈন। আঞ্কাল ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট তাহা করেন না। বোধহয় সে উপায় 
অবলম্বন করিবার স্থুবিধা আজকাল নাই। হিন্দু- 
রাজগণ খাদ খুলাইয়া নদীর গহিত দিগন্তঞ্রসাঁরী 
মনুষ্যবাসহীন নিশ্নভূমির যোগ করাইয়া! দিতেন। 
ঘমতলক্ষেত্রে আধিবার পূর্বে নদীর উত্তয় পার্থ 
এরূপ নিশবভূমি নিতান্ত বিরল নহে। বন্যার জল 
নিগ্ভূমিতে জমিয়৷ এক প্রকাণ্ড জলাভূমির আকার 
ধারণ করিত। এইরূপ জল মংরক্মণের দ্বারা 
কৃষিকার্ধ্যের উৎকর্ষ সাধন হইয়া দেশের প্রাভৃত 
কল্যাণ হইত। আজকাল প্রায় মস্ত জমিতেই 
চাষআবাদ হইতেছে, এবং. দেশের লোকসংখ্য। 
পূর্ববাপেক্ষা অনেক বত হইয়াছে) অতএব বর্ষার 
ধ্লাবনের বেগ কমাইবার জন্য বস্তু পরিমাণে জন- 
মানণহীন পতিত জমি পাওয়া ছুষ্র হইয়া উঠিয়াছে। 
পূর্বের রবিয়াছি যে নদীর মুখে পলিমটি সঞ্চিত 
হইয়া এতিব্ষ নৃতন জমি হইচ্তছ্ে, এবং ফাগর 
জরমশঃ সরিয়া যাইত্রেছে। এইট পলিমাটির সঞ্চয় 
দেশে বাবসাবাণিজোর যে কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, 
তাহা বিশদভাবে না বলিলে সহজে বুঝ যাইবে না ॥ 
এইদ্নপ সামান্য দামান্য কারণ রর মিরাজ 
বিপদের সুত্রথাত,হয়।। ... . : ২ 
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করিয়। কতদিন চলিতে পারে? রান গৃর্ধরিভা') উরি লজ 


চো ০১১০৩০ 





প্রস্ততি স্বদূর স্থ'ন হইতে দেশীয় অর্থবপোহনিচয় 
এই হ্রদে আসিয়! নঙ্গর গাড়িত। এখন চিন্ধাত্রদের 
গভীরতা! দিন দিন কমিয়া যাইতেছে | ঝলেশখরের 
নিকট 'বুড়াবলং' নদীর মুখ. এইরূপ কম গভীর 
হইয়! গিয়াছে। বড় বড় অর্ণরপোত উড়িব্যার 
উপকূলে আসিয়। ঝণিজ্য করিতে পারে না। 
উপকূলের কোন স্থানে উপযুক্ত গোতাশ্রয় আজ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। : ধামড়া নদীর মুখে 
বন্দর করিবার রথ! বিহার-উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক 
সভায় উঠিয়াছিল, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারগণ সকলদিক 
দেখিয়। এই প্রস্তাবকে অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য 
করিয়াছেন । বন্দরের অন্ঞাব উড়িষ/ার ভবিষ্যৎ 
' বাণিজ্যের উন্নতির প্রধান অন্তরায় । গত শতা- 
বীর শেষ ভাগ পর্যন্ত চাদবালী-ও বালেশ্র হইতে 
দেশীয় অর্নবপোত কলিকাতা, আন্দামান, মান্দ্রাজ 
ও ব্রঙ্মদেশের উপকূলে অনুকূল বাঝুর সাহায্যে 
যাতায়াত করিত | বিজয়াদশমীর পর দেশীয় 
সর্ণবগোত উড়িযার উপকূল হুইতে রওনা হইত 


এবং চৈত্রসংক্রান্তের পুর্বে এদেশে ফিরিয়া! আমিত। 


এই সকল দেশীয় পোত সমুদ্র দিয়া যাতায়াত করিত 
বটে, কিন্ত আধুনিক জাহাজের মত বোঝাই লইতে 
প্রারিত ন! । রেলওয়ে লাইন খুলিবার ফলে দেশীয় 
পোত একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। গীমার বা অগ্মি- 
বোটের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় পোত আঁটিয়! 
উঠিতে'পারিত ন। সত্য, কিন্তু ব্যবসাদারগণ নিজ লিজ 
পোতের সাহায্যে বিদেশে মাল পাঠাইয়। লাভবান 


হইতেন বলিয়! অঞ্সিবোটের প্রতিযোগিতায় দেশীয় | 


গোত একবারে নট হয় নাই। উপকূলের সর্ধব- 
স্থানেও অগ্সিবোট যাতার!ত করিত না । 
রেলওয়ের প্রতিযোগিতায় দেশীয় পোতের 


সর্ববনাশ। হুইয়ছে। উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বর, ! 


দেশীয় গোতের প্রধান আডড। ছিল। ত্রিশ-পয়ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে বুড়াবলং নদীতে বহুপংখ্যক সপ ও 
দেশীয় জাহাক্ত দেখা যাইত। এখন মাত্র পাঁচ ছয়- 
থানি বড় বোট অতীতের লাক্ষীন্্রূপ রহিয়াছে। 
মািহণের ভি দি... কামান” যারে তত 
শত মিন্জী ও কারিগরগণ জাহাঙকনিষ্্াণ কার্য 
্বস্ত থাকিত এবং তাহাদের বাঞ্জের শব্দে দিগন্ত 





ও বন্দর ছিল। লাঙ্ষা্াপ, মালছীপ, লকোটা। | 





রিত হইত কিন্তু এখন 

. ইংরাজ গবর্মেপ্ট মহানদী বাঁধিয়া কতকগুলি 
কেনাল বা খাল. করিয়াছেন ॥ তাহা দ্বার! কটক 
জেলার অনেকাংশে জল সরবরাহ হয়। কেনা, 
লের সন্নিকটস্থ জমিতে বিশেষ অধ্স্মা! হয় না, 
তাহার দরুণ কেনালের পার্শববস্তা জমি উচ্চ _মুলোঃ 
বিক্রু হয়। ধানই উড়িষ্যার প্রধান ফম়ল। ধান. 
জমিতে অন্যান্য ফপ্ল জন্মাইয়। উড়িষ্যার চাষার! 
লাভবান হইবার উপায় জানে না। সমগ্র উড়ি- 
ষ্যায় যে ফস্ল উৎপন্ন হয় তাহা! লোকসংখ্যার 
অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়। সেই কারণে প্রতি বৎসর 
বহুলোক চা-বাগান ও ক্লিকাতার.. নিকটবৃ্ী 
কলসমুছে মুটেমজুরের কাজ. করিতে চলিয়া যায়। 
চাষ ভিন্ন এদেশে উপজ্ীবিকার অনা কোন উপায় 
নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য নাই বলিলেই, হয়; যাহ! 
কিছু মাছে, তাহাও দেশীয় লোকের হাতে নাই। 
স্থ্দুর রাজপুতানা হইতে মাড়োয়ারীরা, আসি! 
পাইকারী কার্বার একচেটিয়া করিয়। ফেলিয়াছে॥ 

উড়িধার জমিদারী । 

উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দেবস্ত নাই, প্রত্যেক ৩৯ 
বৎসর অন্তর নৃতন বন্দোবস্ত, হইয়া রাজস্ব বর্ধিত 
হুয়। বড় বড় জমিদারের প্রজার নিকট হইতে প্রাপা 
খাজানা কোন বৎসরই সম্পূর্ণ আদায় হয় না। 
প্রতি বৎসর কিছু না-কিছু বাকী পড়িয়া যায়। 
সামান্য অজন্মা হইলেই রাজস্থ দাখিল করা ীহা- 
দের পক্ষে কঠিন হইয়! উঠে। স্মামার মনে হয 


বন্দোবস্ডের পর বন্দোবন্তের দ্বার! রাজস্ব অতিরিক্ত 


ব্ধিত হইয়াছে । বর্গান সময়ে যে হারে রাজাস্ 
আদায় করা হয় সে হারে রাজন্ব দাখিল করিবার 
মামর্থয জমিদারদিখের নাই | এদেশে জমিদার হুই- 
বার সাধ অতি প্রবল; চাকরী ব| রাবসা'বাণিজ্য 
করিয়া কিঞ্ৎ অর্থ সঞ্চয় করিলে লোকে তদ্দারা 
জমিদারী ক্রয় করে। তাহাদের বংশধরগণ 
ব্যবদাবাণিজ্য ভুলিয়া! আয়েদী হইয়া পড়ে, .এবং 
ছুইএক পুরুষের মধ্যেই রাঙ্জান্থ দাখিল করিতে 
অক্ষম হইয়া জমিদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, 
_. উত্কলবামীতর স্বভ।র, ও অবস্থা।.. 7 
সাধারণ. নোকের সথাাবের বিষয়, বিতে হইলে 


বলিতে হইবে যে, তাহার! আমকাতর গ্লসন্উ 
ভবিধাস্তাবনাশন্য ; নৃতন কিছু ব্যবসা গবলগ্বন করা 


্ৈ 


সন্ত, তাহারা অতিরিক্ত পরিস্রাম করিতে চায় না। 
এদেশে মিতাক্ষরা আইনানুসারে পিতার সহিত 
পুত্রের সমান অধিকার আছে। এইরূপ অবিভক্ত 
চিন্দু পরিবার সঙ্ঘবন্ধ হইয়। রহিলে জীবনসং্রামের 
তীব্রতা কিয় পরিমাণে হাস হয়। বর্তমান ধুগ- 


ধর্মে অবিস্তক্ত মিতাক্ষরা-পরিবারের সংখ্যা ক্রমশঃ | 


হ্থাস হইয়া বাইতেছে। কিছুদিন পূর্বেও এদেশে 
৪০1৫৯ জান সরিক একান্সে একবাসে পিতা 
পিঙামহ লষ্টয়া দিনপাত করিত। এখন এরূপ 
পরিবার আর দেখ! যায় না। পিতা ও পুত্রের : 
মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া মনোমালিন্য ও ভাগ- 
বিভাগ হইয়! যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় জীবন- | 
সংগ্রাম তুমুল হইয়। উঠিয়াছে। কিন্তু অবস্থার 
পরিবর্তনে যেরূপ স্বাবলম্বন ও আহ্ছানির্ভর বিকসিত 
হওয়া উচিত তাহ! হয় নাই। ফলে লোকের আর্থিক 
কাবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আমিতেছে। ন্বাব 
লঙ্মী আত্মনির্ভরশীল ও অক্রান্তকপ্্মী ইউরোপীয় 
দিগের অনুকরণ করিতে গিয়। এদেশীয়দিগের ; 
সকল বিষয়েই দুর্দশার একশেষ হইতেছে। পুর্বে 
উড়িব্যার সর্বত্রই চরকায় কাটা স্থতার কাপড় 
পাওয়া, যাইত, এবং লোকে মোট! কাপড় পরিয়। 
ভদ্র সমাজে গতায়াত করিত।. এখন বিলাতী 
বন্ধের প্রচলনে দেশের বন্ত্রশিল্প প্রায় লোপ 
গাইতে বসিয়াছে, মোটা কাপড় কুলি মজুরেরাও 
পছন্দ- করে না। বিলাতী বস্ত্রের সহিত নান! 
প্রকার বিলাতী দ্রব্য দেশে অবাধে বিক্রয় হই- 
তেছে। এক কথায়, এদেশের অরস্থার অনুপাতে 
বিলাস ব্যসন এতিরিজ্ঞ পরিমাণে বাড়িয়। গিয়াছে, 
দেশের জার্থিক অবস্থাও এই কারণে - ক্রমশঃ 
শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। উড়িষ্যার গ্রামগুলি 
অতি স্বাস্থ্যকর ছিল। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে 
এদেশে রেল রাস্ত| হয়। ২। ৩ বৎসর হইল সমগ্র 
উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া দ্বরের প্রাদুর্ভাব 
দেখ। যাইতেছে । এদেশের গ্রামের সেরূপ অবস্থা, 
তাহাতে অতি শীত্রই ম্মালেরিয়। মহামারীর 
প্রকোপ কমিয়৷ যাইবে আশ! করা যায় ; কারণ 


তঙবোধিনা পর্তিকা 


টেলি লেন শহাম পারবেনা, [পপ 





. শরা্কৃতিক নিয়মে রোগ প্রতিযেধের শক্তি বর্ধিত 


২১ কল) ওর ভাগ 





পড়িবে" এইরপ হইলে লোকের নাবিক অক 
আরও শোচনীয় হইয়া পড়িবে ও লোকের কার্য- 
করী শক্তি ক্রশঃ কমিয়। যাইবে । ই 
উড়িবার খনি। '. 
দেশের আর্থিক অবস্থা আলে।চনা, কা 
করিতে একটা আশার. কথা মনে উদিত হয়। 
জনমানবহীন পর্রবতে ও জঙ্গলে প্রকৃতির অপরি- 
সীম দয়ার প্রাবণন্বরূপ কত কত গুপ্ত আকর 
যে রহিয়াছে, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না। মধুর 
ভঞ্চের গরুমহিষাণি হইতে লৌহ সংগ্রহ করিয়! 
টাটা কোম্পানি টাটা! নগরে তাহাদের বিশাল 
কারখানা চালাইতেছেন। লক্ষ লক্ষ কুলি-মজ্র 
সেই কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকার সংস্থান 
করিতেছে । ভারতবর্ষের মধ্যে টাটা! নগরের মত 
কল-কারখান! ও কুলি-মজুরের সমাবেশ আর 
কুত্রাপি দেখা যায় না! । : কিছুদিন পূর্বে এই টাটা- 
নগর শ্বাপদসন্কুল অরণ্য মাত্র ছিল। তালচের 
রাজ্যে সম্প্রতি একটা বিশাল কয়লার খনি আবিক্কৃত 
হইয়ছে। কালক্রমে এথ.নে পুর! দমে কার্ধা চলিলে 
আসানসেোল বা ঝরিয়ার মত মহর বসিয়। যাইবে । 
! কেউঝর রাজ্যে সোনা ও আভ্রের খনি বাহির হইবার 
কথ! শুনা যাইতেছে । উড়িষ্যার প্রত্যেক মিদ্র- 
রাজ্যেই কোন না কোন ধাতুর খনি আাছে। 
কালক্রমে এই সকল খনিতে কার্যযারস্ত হইলে, 
প্রভূত, অর্থাগম হইতে পারে .তবে এদেশের 
লোকের ভাগ কতটুকু পড়িবে তাহা বলা! কঠিন। 


৷ জ্ঞান ও বিডদ্ঞানের বলে বিদেশীয় ধনীগণ, বিদেশীয় 
| মুলধনে খনির কাধ্য চালাইবেন, এদেশীয় - কুলি- 


মজুর কায়িক পরিশ্রমের জন! কিছু মুনফা পাইবে 
মাত্র; তাহার! যে তিমিরে, সে তিমিরে রহিয়। 
যাইবে। 


পার্থনাথ-চরিত। 
( শচিন্তাহরণ চত্রবন্তী কাব্তীর্থ বি-এ) 
(গত চৈতর-সংখ্যার অন্বৃদ্ধি): 
ষষ্ঠ ও সপ্তম জন্ম । 
এই সারে াবিপতি সাগর পরি কাল তি, 
বাহিত করিয়া পুনরায় মক্ূতির দীবানথা জনত্বীপের 


হওয়ায় রোগের প্রকোপ এরূপ - বল, থাকিতে পদ্মনামক দেশীস্তর্দত অঙ্গনগরের রাঙ্গা বজবীর্ের 


তাঁহার নাম হই বঙ্সনাভি। . বজবীর্ধা অতিশয় সমা-. 


ওক্াহের সহিত পুত্রের জন্মোৎমবকার্ষ। সম্পন করিলেন, রি 


দেখ। গেল বজ্নাভির দেহে চৌধাটর শুগ লক্ষণ রহির/ছে। 
€.. বয়ম হইলে, বজনাতি, নানাবিধ বিদ্যা পারদর্নী 
হয়! উঠিণ।.. বিব্যাশিক্ষার পর রাজ! বহস্থন্দরী রাজ- 
কন্যার, সহিত তাহার অনেকগুলি বিথাহ দিলেন । কিছু 
-দিন পরে দে স্বয়ং গ্রহণ করিল। একদিন 
আমুধশালার মধ গিয়া “চক্ররত্ব* প্রাপ্ত হুইল। এ 
বপ্রাপ্ির পর দে দি ঈয়ে বহির্গহ হল এবং বহু দেশ 
জয় করিয়! “চক্রবর্তী এই পর প্রাপ্ত হছইণ | 

- এইকপ অপুর্ব এথর্যযন্থথ ভে।গ করিতে খাকিলেও 


বঙ্জনাতির চিত্ত সর্বদা! ধজানুষ্ঠনেই রত থ|কিত। সে 
বখানিয়মে সবস্বে শ্রাবকের শান্ত্রবিহিত সমস্ত আচ|র 


পালন করিত। চৈত্যালয়ে যাইয়। জিনপৃজা, গুরুপুঞ 
.ভৃতি কার্য করিতে তাহার কোন দিনও বাঁধা হুইত 
না র্ 
একদিন ঘটনাক্রমে ক্ষেমন্ক নামক যু্নবরের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুনির নিকট যাইঞ। তাহাকে 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়। অতিশয় (বিনয়ের স্ছিত বঞ্জনাভি 
তাহার উপদেশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইল। উপদেশ শুনিয়া 
ভাহ।র মনে ঘের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল. এবং সমস্ত 
উ্থর্ধা পরিত্য।গ করিয়।, সে মুনিদীক্ষ। গ্রহণ করিল । 
_. এনরিকে কমঠের জীবাস্ম! অজগর জন্মের অবপ|নে ষষ্ঠ 
নরকে যাই দ্ববিংশতি সাগর পরিবিত কাল নানাবিধ 
যন্ত্রণা ভোগ ক]রয্জা এই সময় বিছিতকুরঞ্গ নামক বনবাণী 
ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । হাতে তীর-ধন্থ লইরা 
সে পশুবধ করিত এবং সেই পণ্র মাংসেই তাহার উদর 
পুরণ হইত। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে সে বঙ্জনাঠি মুনির 
নিকট আলিয়া উপস্থিত হুইল। মুনিকে দেখিবামাত্র 
সাহার পূর্বক্স্মের শক্রুতার নংস্কারবশতঃ ক্রোধ উৎপন্ন 
হুওাতে তীর মারিয়া তখনই সে মুনির প্রাণহরণ করিল। 
তুর পর সনি মধ্যম ঞ্রোবেরকে * অহমিক্্ররূপে জন্মএহণ 
করিলেন । আর মুনিকে হত] করিয়। ব্যাধ কিছুদিন 
বাদে মুত্যুদুখে পতিত হইলে সঞ্চম নঃকে যাইয়। দুঃসহ 
দুঃখ ভোগ করিতে শাগিল। 
05 অষ্টম জন্ম। 

এইবার মরুুতির লীবাস্ম। অধোধ্যার বন্বান্ুন/ঘক 
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9১ টক অধোঠ্ৈবেয়ক, মধাটবেয়ক ও 
আলা এই নকল হানে দেবতারা 


১4 


৯. | ৪. 






পপ গর্ভে জন গ্রহণ কা 








7২ * এই পর্বের অপর নাম অষ্টাহিক পর্বা। বৎসরে তিনবার 





৮০ 


পা হন্মগ্ণ করিল _ এবার তাহার নাম হই 
জানকুমার। আনন্দকুমারের. আকৃতি অতিশয় সুন্দর 
ছিল। যৌধনে বছরাজকনার সহিত, তাহার বিধাহ 
হস্ত । রাঙ্যলাভ করিয়া! সে প্রধণ রাকা হইয়া 
উপ এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিল । : 
_এক্ষদিন আনন্দ পিংহাসনে বসি! আছেন, এমন সময় 
স্থামিঠিতনামক মন্ত্রী আলিয়া তাঁহার নিকট বলিল-_ 
'মহারাঙ্, আজ হইতে নন্দীখর পর্বের এরন্ক | * সক- 
লেই অজ নন্দীর ব্রত ধারণ করিয়! জিনম-নারে পুজ।দি 
মহ্ছোৎপবের অন্ু্গান করিতেছে ৷ দিনদেবের পৃজ1 ঘর 
মা! পুণয সঞ্চয় হয়। অতএব। আপনিও এই পর্ধের 
অন্থঠান করুন। কেননা, এই পর্কোর অস্থঠ/ন করিলে 
আপনার যথেষ্ট পুণাসঞ্চয় হইবে ।" এ 
মন্ত্রীর উপদেশ শুনিয়া! রাঁজ। নগরে মছো্পবের আো- 
জন করিবার জনা আনেশ ধিলেন। নিজেও গান করিয়া 
জিনমন্দিরে গেলেন এবং পেখানে অক্ষর সহিত বিবিধ 
সামগ্রীর দ্বারা জিনদেবের পুঙ্জ। করিলেন। পুন! 
কণিবার সঙরই রজ|র মনে সশোহ হইল-_-'এ গ্রতিম। ত 
অঠেতন। ইহার পুজ| করি:ল কিলাভ হইবে? ইহার 
ত কোনরূপ ফন দান করিবার শঞ্তি নাই। বতএব, 
এ ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেছি কেন ? ং 
ও, তখন তিনি নেখিলেন, বিপুলমুনিন!মক একগ্ন মুনি 
সেই মন্দিরে দেবদর্শন উপলক্ষে আসিয়াছেন। রাজ! 
তাথর নিকট গিয়। সবিনয়ে নিঞ্জের সনোহের কগা 
ব্যক্ত করিলে মুনিবর স্থিরতাবে বলিলেন-_-“শোন, আ/মি 
সমন্তই বুঝাইয় দিতেছি । প্রতিমা মানুষের মনে ভাগ বা. 
মন্দ ভাব জাগাইয়। দিবার এক নিমিত্ত-কারণ | স্বচ্ছ 
স্কটকের পশ্চাতে রকতপুষ্প রাখিলে ঘেমন উহ। রক্রবর্ণ 





ধারণ করে আর কষণবর্ণের পুষ্প র।খিলে যেমন উঠ) কু, 


বর্ণ ধারণ করে, সেইরূপ যে প্রঞ্চারের এতিম! .যাস্থুষের 
চক্ষে পড়ে তাহ।র, চিন্তরুত্তিও সেই প্রঞারই হইয়! থাকে ! 
মন্দির মধ্যে যাঁদ কেহ বীতরাগ জিনমুর্তি দর্শন করে 
তাহ! হইলে তাহার চিন্তে ক্ষণকালের জনও অন্ততঃ 
কিছু-না-কিছু বৈরাগ্যের উদর হইবে) আর যদি সে পেন 
মুত্তির পরিবর্ভে কোনও বারবপিতার চিত্র দেখে তাহ] 
হুইলে তাহার মনে-প্বতঃই লালপার ভাব জাগিয়। উঠবে। 





এট পৰ্বের অনুষ্ঠান হয় । কার্তিক, ফান্তন ও আমাচমাসের শুরা 


আইমী হইতে পূর্ণিষ। পর্ধান্ত এই পর্ব অনুষ্টিত হইয়া থাকে । এই 


সময় মন্দিরে মন্দিরে মহা! সসারো্র সহিত পুজা কাধা হইয়া থাকে 

কেহ কেহ এই আট দিন নিরমু উপবাস করিয়! থাকেন-_-কেহ কেহ 
আট দিনই একবেল| আহার করেন--কেহ কে ৰা এই আট-ফিন 
বর্গ অবলম্বন করিয়! থাকেন) ফ্লতঃ, প্রতে/ক শ্র।বকই -ষ্টা- 


কিক রো সময খাপ লতার নান করি থাকেন 





হই থাকে । মনে সাধুভাবের উদয় হইলে মানব 
_. সংকার্থের অন্্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই সং 
কর্গের অঞুঠানের ফলে মে পুণ্য এবং সুফল লীভ 
করিতে সমর্থ হয়। আর মনে আগাঁধু, ভাবের উদ 
হইলে মানব স্বত্তই অসৎ কর্শে প্রবৃত্ত ছয় এবং তাহার 
গলে দানা ছাখ ও দৈনোর মধ্যে জীবন যাপন করিতে 
বাধা হয় 
দ্ুতরাং যাহাতে সংকার্থ্ প্রবৃত্তি জন্মে দে জনা 
নে সাঁধুভাব জাগাইয়া তুলিতে হুইবে এব! সাঁধুভভাব 
াগানর পক্ষে দেবগ্রতিমার দর্শন-পৃজনাদি বিশেধ 
অন্ুকূপ। দেবতার সুর্তির্শন, & মূর্তির পুজা, দেবতার 





গুণের চিন্তন, ধ্য।ন প্রভৃতি 'এই প্রকারে পরস্পরাক্রমে 


মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে; কেন ন| সাধুকর্মান্থ-. 
ষ্ানেরই চরমফল মোক্ষণাঁভ। 

“এষ্ট প্রতিমা! এক সামানা গিল্লক।র প্রস্তুত করিয়াছে 
সত্য__এ প্রতিয! অচেতন তাছাও সত্য, তথাপি ইহার 
দর্শন-পুজন প্রভৃতির দ্বার! অন্তঃকরণে যে শুভভাবের 
উদয় হয় তাহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই 

এই সকল কথ শুনিয়া রাজার মনে ভারী আনন্দ 
হুইল। তিনি সেই দিন হইতেই সকাল-সন্ধায় প্রাষা- 
দের ছাদে উঠিগা কুরধ্যবিমানস্থিত জিনমন্দির ও জিন- 
প্রতিমার উদ্দেশে অর্থয প্রদান করিতে লাগিলেন এবং 
জিনদেবের ধানে মগ্ন হইতে জাগিকেন | ইহ! ছাড়া, 
[তিনি নিজে এক ক্ুর্ধ্যবিমান ট্তয়ারী করিলেন এবং 
তাঁহার মধ্যে এক জিনমন্দির নির্মাণ করিয়| গ্রাতিদিন 
সেখানে যথানিয়মে পুজাদি ফরিতে লাগিলেন। প্রা 
গণও্ড রাজার দেখাদেখি প্রতিদিন সুর্ধাকে নমস্কার 
করিতে এবং তীহার উদ্দেশে কর্থযপ্রদান করিতে 
লাগিল। * 

এক দিন রাজ! আনন্দকুমার সভামধো বসিগা- 
ছিলেন। সহসা আয়নার দিকে চাহিয়া তিনি দেখিজেন, 
তাহার মাথার একগাছি চুল সাদ! হইয়া গিগাছে। 
উহা দেখিয়াই তাহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল এবং 
নিজপুকধের উর রাজাভার অর্পণ করিয়া তিনি মাগর- 
দত্ত নামক মুনির নিকট হুইতে দিগন্ধরী দীক্ষা গ্রহণ 
করিলেন। দীক্ষা্রহণ করিয়া যখানি়মে মুনির মমন্ত 
আচার গাগন করিতে লাগিলেন। 

তপস্যার প্রভাবে তাহার গলোকিক শক্তি জন্মিল 
এবং তিনি নানা প্রকার খদ্ধি লাভ করিলেন । যে বনে 
কিনি তপস্যা করিতেছিলেন যে বনের সমস্ত দুঃখ 

র মতে এই ঘট, 
হানা ৪০ রা সি ৫ ১০ এপ” 





খতুর ফুল ও ফল একসগে দেখা দিল--সিংহ প্রভৃতি 
হিংঅ জীব হিং! ভুলিয়া হরিণের ট্ রিং হি 
খেল! করিতে লাগিল। টু ০ 

পাপী কমঠের আত্ম! নরকে নানাগ্রকার ছুঃখকষ্ট 
ভোগ করিগা এই সময় সেই বনের মধ্যেই সিংহদূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়! বাস করিতেছিল। বনের সকল প্ত হিংস! 
ত্যাগ করি:লও সে সম্পূর্ণরূপে উহা ত্যাগ কপ্সিতে পারে 
নাই। আনন্দকুমারকে দেখিতে পাইয়াই তাহার পূর্ব- 
জন্পের ক্রুঠার সংস্কার উদ হইল। তাই একদিল 
মুনিবর যখন বনমধ্যে ধ্যানমগ্র ছিলেন তখন আসিয়! সে 
উহীর গলা টিপিয়! ধরিল এবং তীক্ষ নখের দ্বারা খুনির 
সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করিরা ফেলিল। মুনিবর স্টিরভাবে . 
সমস্ত মহা করিলেন--মানের মধ্যে অগুমাত্র ক্রোধ উৎপন্ন 
হইতে দিলেন ন1-_ পক্ষান্তরে উত্তম ক্ষমার ভাব ধারণ 
করিলেন । 

এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্য 
হইলে তিনি অরয়োদশ ্বর্গে যাইয়া নানা প্রকার সুখভোগ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য সর্বদাই 
তিনি বাগ্র ছিলেন। তাই এ সকল সথখই তাহার নিকট 
তুচ্ছ বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। 

যাহা হউক, তিনি সেই স্বর্গে থাকিয়াও প্রতিদিন 
যখানিয়মে চৈতা।লর দর্শন ও জিনপুঞ্া প্রভৃতি কার্য 
করিতে লাগিলেন। স্বর্গে যে সকল সমায্দর্শনরহিত 
দেবতা ছিলেন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া াহাঁদি- 
গর চিত্তবৃত্তির পরিবর্ধন আনয়ন করিলেন। এইন্পে 
অতিশয় সুখের সহিত তিনি বিংশতি মাগরপরিমিতকাগ 
€ঘখানে কাট।ইলেন । 

৬ দশম জন্ম পার্খনাথ | 

পুরাক!লে কাশীদেশে বারাণমী_ নাম এক নগর 
ছিল। কাশ্যগগোত্রীয় ইক্ষ্াকুবংশীয় বিশ্বলেন. মেখান- 
কার রাজা ছিলেন। তাহার পাটরাদী বামাদেবী অতিশয় 
সুন্বী ও. পতিব্রত| ছিলেন । 

একদিন স্বর্গে সৌধর্সেন্ত্র * কুবেরকে ডাকিয়। বলি- 
লেন__অয়োদশ স্বর্স্থ ইন্দ্রের এখনও ছয়মাদ আম 
অছে। আমু শেষ হইলে তিনি ভরতক্ষেত্রে বিষ্থসেন 
রাজার রসে বামাদেবীর গর্ভে .অয়োবিংশ তীর্থবররূপে 
জন্মগ্রহণ করিবেন। আঅতএব আপনি বারাপদীনগরে 
বিশ্বসেন রজার বাড়ীতে যাইয়া প্র বৃষ্টি করুন 

ইন্দ্রের আত্কা! পাইয়া কুবের বিশ্বসৈনের বাড়ীতে 
নাগারপ রৃবৃষ্টি করিকোন। গ্রতিদিন য়াড়ে তিনকোটি 


* পা আপতিত নাজ বম 





জারা 


আদ্র বর্ষিত হইতে লাগিল। কল্বৃক্ষের পুণ্প, সুগন্ধি 
সণিল প্রন্থৃতিরও বৃষ্টি হইতে লাগিল-_ছুন্দৃভি বাঁজিতে 
লাগিল-_-আকাশ হইতে দেবগণ জয় জয় শঙ্খ করিতে 
লাগিলেন। ছয়ম।স যাবৎ এইরূপ পরচাশ্চর্য্য হইতে 
লাগিল। ইহা! দেখিয়া বু অজৈন জৈনাধর্্ম গ্রহণ 
'ফারিল।* 

খতু্সাতা বামাদেবী একরাজিতেি ঘোলটা স্পন 
,দেখিলেন ॥ প্রাতঃকালে '্সানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনাস্তে 
তিনি সরথীদিগের সহিত রাজসভায় গেলেন। রাজ! 
আদরের সহিত তাহাকে অর্ধাসন ছাড়িয়া! দিলেন । 1 
উপবিষ্ট হইয়া তিনি যে ষোলটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
এক এক করিয়া তাহাদের সমস্তখুলিই রাজার নিকট 
বলিলেন এবং রাজার নিকট তাহাদের ফল জানিতে 
চাহিলেন। 

রাজা বলিলেন--“তোমার গর্ভে তীর্ঘন্কর আপিয়! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । স্বপ্নে যেরূপ দেখিগাছ_-তামার 
পুত্রের সেইরূপ সমস্ত গুগই হুইবে।' রাজার এই কথ৷ 
শুনিয়! রাণী মনে মনে বড়ই আনন্দি্ভ হইলেন । 

পৌধর্শেজ্র যখন জানিতে পারিলেন যে বামাদেবীর 
গর্ভে তীর্থ্কর প্রবেশ করিয়াছেন তখনই তিনি শ্রী, হী 
প্রস্তৃতি দেবীকে ডাকিয়! তাহাদিগকে বলিলেন-_+বিশ্ব- 
সেন রাজার রাণী বামাদেবীর গর্ভে তীর্ঘফ্কর প্রবেশ 
করিয়াছেন। অতএব, আপনারা সকলে যাইয়!:মেই 
গর্ভ সংশোধন করুন। আন এখন হইতে অনন্যমনে 
বামাদেবীর সেবা করিতে থাকুন)” 

ইন্দ্রের আজ্ঞান্ুসারে দেবীর! তখনই বাঁরাণদীতে 
হাইয়। ইঞ্জের কথামত কার্ধ্য করিতে গ্রত্বত্ত হইলেন। 





কঃ পন্থা। 
(শ্রীকমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য ) 
বর্থমীন ভারতে দেখা যায় ধর্ম আর সমাজ বিষয় 
লই! তুমুল আন্দোলন. চলিতেছে । অম্পৃশ্য জাতের 
লোকের! স্মরণাতীতঞ্মুগ ধরিয়! তাহাদের নিজ অজ্ঞানতা 
ৰশতঃ যে ভাবে ব্রাহ্গণ-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের এবং 
* প্রতোক তীর্্কর জন্মগ্রহণ করিবার ছয়মাস পূর্বব হইতে 
জন্মগ্রহণের নয়মাম পর পর্যাস্ত তাহার জন্মস্থানে রকবৃষ্টি,পুষ্পরৃি 


সুগন্ধি সলিলবৃষ্টি, ুন্ুভভিবাগা এবং দেবগণ কর্তৃক জয় জয় লাব্খ হইয়] 
খকে | ইহারই নাম পঞ্চাশ্চর্ধ্য | তীর্মস্করগণ দীক্ষাগ্রুণ করিবার 


ক$ পন্থা 7১. 





৫৩ 
অভিজাত বংশের দ্বণা, ও হেয় দৃষ্টি বারা মাথা হেট 
করিয়াছিল, এখন আর সেদিন নাই। বর্তমান শিক্ষা 
বিস্তার দ্বারা তাহারা ক্রমে ক্রমে জাগিয়। উঠিতেছে এবং 
ভাহাদেরও যে আত্মসগ্মান আছে ইহাও তাহার! ক্রমে 
বুঝিয়। উঠিতেছে। ত্রাঙ্গণ ও ুরুপুরোছিতে পর্বের 
মত এখন নিম কি নিম্নতর শ্রেণীর শ্রদ্ধা-ভক্কি নাই 
বলিলে অততযুক্ষি হয় না। পূর্বে যেরূপ ধর্শশান্রকল 
কেবল ব্রাঙ্গণের নিজস্ব ছিল, শুদ্রের। তাহা! পাঠ 
করা দূরে থাক, দেখিতেও পাইতেন না, এখন 
যুগপ্রভাবে মুদ্রাযস্ত্র বিস্তারিত হওয়ায় এমন কোন 
শান্্ই বাকী নাই যাহ! প্রকাশ হইতেছে না। যে 
্ঙ্মগায়ত্রী ত্রাঙ্গণ বাতীত শূদ্রকে শুনাইতেও কঠোর 
নিষেধাজ্ঞা ছিল, আজ তাহ! মুগলমান কম্পোজিটারেরাও 
কম্পোজ করিয়া ছাপাইতেছেন। এখন নিয়তর অনেক 
অন্পৃশাবর্ণের শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে ছাপ পুস্তক ক্রয় 
করিয়। বেদ-গায়ত্রী পাঠ করিতেছেন, এ অবস্থায় পুর্কেের 
দিন কি এখনও আছে ধর! যায়? তথাপি দেখিতেছি, 
কম্বলকে ছাঁড়িয়। দিলেও যেমন: কম্বল ছাঁড়ে না, মেইন্ধপ 
উচ্চবর্ণের অহঙ্কার এবং জতিভেদ আমদের গিয়।9 
যাইতেছে না) ফলে অস্পৃশ্য! নিবারণ হয় ন|। 
কলিকাতায় যে হিন্দু মহাসভ। বগিয়াছিণ তাহাতে যে 
স্কল প্রস্তাব গৃহীত হইয়!ছে, উহার মধ্যে হিন্দু, মুগলম।ন 
এবং ৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মসমপ্রদায় কিরূপে এক ধর্ম- 
মতে মিলিতে পারে তাহার এক টীও খাটী প্রস্তাব দেঁখি- 
লাম না। ফলে. আমাদের স্বরাজ-আশা। যেন বহুদুরে, 


এদন মনে হইতেছে । আমর) আবহমানকাল কেবল ধর্শের 


বাদান্থবাদ এবং তাহ! লইয়| সন্্রদায়গঠন ও জাতিভেদ 


স্থষ্টি করিয়া পরম্পরের ধর্ঘ, সমাজ, আচার-ব্যবহারাদির 


নিন্দ! করিয়া যেরূপ ভাবে কাল কাঁটাইয়। আমিতেছি 
সেই ভাবেই তো৷ আছি, ইহার পরিবর্তন হইতেছে 
কোথায়? বর্তমান মুসলমানের! হিন্দুকে মুসলমান 
করিতে চেষ্টা করিতেছে) অপরদিকে ভিতরে ভিতরে 
খৃষ্টানেরা বছদিন ধরিয়া! অস্পৃশ্য আর ম্েম্ছ বলিয়! স্বধিত 


ছিন্দুদিগকে গৃষটধ্ভূক্ত করিয়। লইতেছে। কিন্তু বর্তঘানে 


হিন্দুমমাজের চৈতন্যোদয় হইয়!ছে, তাই হিন্দুরা এখন 
আর্ঘযপমাজকে ৪ হিন্দুসমাজভুক্ত করতঃ মুসলমান আর 
খুষ্টানকেও পুনরায় হিন্দুদলে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
হিনুমহাসভায় সেই প্রস্তার গৃহীত: হুইয়াছে। এখন 
দেখিতেছি, হিন্দু, মুসলমান ও গৃষ্টানের মধ্যে কেবল দল 


পুষ্টি করা লইয়। যুদ্ধ চলিতে থাকিবে)  মুগলগান ও 
খুষ্টানের! হিন্দুকে আহ্বান করিবে_-তোমরা যদি স্বরাজ 
7 চাও আমাদের ধর গ্রহণ কর) তখন আমর! এক হইতে 


পারিব। অপরদিকে হিন্দুরা বলিতেছে__হে ভাইসকল, 





খ, সকলেই হিন্দু ছিণে__তার ভুল রর লে ] 
 ইদরছূর্ধিপাকবশতঃ ভারতগাছা প্রথনে সুপরমানের। অদি- 


কার করিয়! বলে-ছণে তোমাদিগের শি্ৃুকুষগণকে 


মুলপমান করিল কেবণ মুযগমান. কর! হই. 


তাহা নস্থে, তোমাদের গোত্রানুষানী নাম. পর্ন 
ববস্বাতির উদপে: প্রবেশ করাইয়। দেওয়া! হইল। 
ইহা দ্বারা তোমরা যে এদেশের কোক তাহার 
পরিচজ পর্যন্ত পাওয়া কঠিন হুইয়। উঠিল) বর্মন 


খু্টান দিশন/রিঃও, হে খৃষ্টান ভ্রাগণ, তোনা- 


দিগকে যে খৃষ্টান করিতেছে, তোম!দের পূর্বপুরুষের 
লাম'গোত্র ধবংস করিতেছে । কালে খাহা করে তাহ। 
নিবারণ করা অসাধ্)। হিন্দুর ছুরপৃষ্ট বশতঃ তোমরা 
খৃষ্টান হইয়া! গেলে; এখন তোম|দিগকে ড|কিতেছি 
তোমর! শুদ্ধ হুইয়! পুনরায় হিন্দুপলে প্রবেশ কর। 

এই গেল বর্তমান হিন্দুর কথ|। ইহার প্রতুাত্তরে 
যুদলমান আর খৃষ্টানের! কি বলে তাহা শুনুন ॥ এক- 
ঈশ্বরবাদী ইঙ্লামধরশাবলমবী মুপলমানেরা বলে--মান্ুষের 
খ্মকাঁজ্ষ! মানুষের সঙ্গে বাস করা, ইহ! স্বীভাবিক ; 
'্আমরা হিন্ুগ্কানে মা্ষের সঙ্গে বাস করিতে প্রথম আরব 
হইতে আলিগাছিলাম। আপিয়াঁছিলাম এই আকাঙ্ষ। 
লইয়া যে, এক-ঈশ্বরবাদ ইস্লামধর্খু ভারতে প্রচার ক্রিয়া 
দেশকে পবিজ্র করিব । "আলিম দেখিলাম যে, খোদা 
তাল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ মহদ্ধদ রন্গুল আবির্ভাব হওয়ার 
পুর্বে আরবের! যেব্ূপ পৌত্তলিক ছিল, ভারতও তাই 
এখানে সকল লোকে এক খোদাতাল্লাকে পু! করে না, 
নান! উপদেবতার পুঁজ করে ; এক ঈশ্বরকে মাঁনাইবার 
জনা আমরা ভারত অধিকার কন্সিল/ম বটে, কিন্ত 
জানিতে পারি নাই যে, মুসলমানের সঙ্গে একত্রে বাঁস 
করিলে, মুসলমানের স্পষ্ট জল থাইপে এবং মুগল- 
মানকে_ স্পর্শ করিলেও হিন্দুব জাত যায়। আমর! 
যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার লোককে কয়েদ কন্িয়। তাহাদিগকে 


প্রাণ বচাইবার জনা পান-আছার করাইয়! যখন ছাঁড়িয়। 


দিগাম, তখন তাহাদিগকে হিন্দুর! গ্রহণ করিল, 
কাজেই,তাহারা সুদজষান হইয়া গেল। যখন দেখিলাম 
হিন্দুকে স্পর্শ করিলে, হিন্দুকে জল খাওয়াইলে হিন্দুর 
জাত মরে, তখন হিন্দুর জাত মারিয়া মুসলমান করা 


অতি সহজ কথ! ভাবিয়! আমরা! প্রথম প্রথম অনেককে 
মুদলমান করিব! ফেপিলাম। তোমরা জাঁত যাঁওয়। 


| লাশ হওয়ার কুসংস্কারের দেযেই  মুগলমান 


হুইলে । তোমাদের যদি আধ্য খধিদের সনাতন ধর্শ 


প্‌ 


খাক্িত, আর তাহাদের মত ধদি জাতিতেদ না! খাকিত 





কারিত কে, আর তোমাদের, লোক বা মুগপষান হইত 
কেন? তোমর। উন্চ নীচ-ভাবে মানুষকে নানা ভাগে 
বিভাগ কর এবং মাকে মানুষ স্পর্ণ করিলেও-ক্বান কর; 
মাগ্ুষকে, মাহৰ হই! এমন ভারে স্বণ! কর গে, কুকুর- 
বিড়াপকেও মাহুষ তেমন করে না। এ অবস্থা তোমাদের 


স্বণিত নিয়তর এ্রেণীর পোকের। ধর্ছের উদারত। 
দেখিয়া আমাদের ধর্মমথরহণ করি দোব কাহার? 
ছুর্ত ছবাত্মা, পাপাশয়, পাফও লোক পকল সমাজে 
সকল জাতির মধো আছে ; তাহার! আল্সার বিরোধী,__ 
কোন ধর্দদাবল্বী নয়। এ প্রকার, সুদলমাননামধারী 
লোকের! যদি হিন্দুর উপর কি স্ত্রীপোকের উপর অত্যা- 
চার করিয়া থাকে তবে তাহার! পবিত্র ইস্‌লামধর্টের নাষে 
কলঙ্ক আনিয়াছে সতা, কিন্তআপনারা চিন্তা করিয়৷ গেখি- 
বেন,এই দোষ ইস্লামধন্মের নয়। এই পাষগুদের উদাহরণ 
দেখিয়া আপনার! মুপলমানদের উপর পৌোধারোপ করিবেন 
না। আপনারা যে, পুর্বে যে সকণ হিন্দু সুসলমান হুইয়]- 
ছিল এখন তাহ!দিগকে হিন্দুধন্দ্রে আনিতে_ চাছেন এবং 
আর্ধ)সমা্ত কতকগুলিকে শুদ্ধ করিয়া আনিয়ছে। জাঁপ- 
নাদের তরঙ্গণ-কায়স্থ এবং বৈদা আদি উচ্চবর্ণের লোকের! 
তাদের সঙ্গে মুক্তভাবে একত্র পান-ভোজন করিবেন 'কি, 
আর বিবাহাি আদান-প্রদান চালাইবেন কি? আগা- 
দের খিশ্বাস, তাহা কখনও হইবে না। আপনাদের যে 
পর্যন্ত “জাত যাওয়া ভয় এবং নান! ধর্ম থাকিবে, সে 
পথ্যস্ত কিছুই হইবে না, মিথ্যা বাগ|ড়ম্বর মাক্র এবং আমা- 
দের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাধাইতেছেন। 

অপর দিক হইতে দেশীয় থুষ্টানের! বলিতেছেন. 
হিন্দুধন্ম নান! প্রকার পৌত্তলিক আবর্জন/পু্। ইহ।তে 
আদিম অসভ্য জাতিরও ধর্ম আছে,_-মেচ, গারো, নাগ! 
সাওতাল, ভীল, কোল, প্রভৃতি অসভ্যজাতির লোকের! 
বেরধপ নদী, পর্বত, পাথর বুক্ষাদির পুজা করিয়। থাকে 


না, | হিন্দু তাহাও করে। হিন্দুধর্ম মোটের উপর একটী 


খিচুড়িংশ্দ বলিলেও অব্যুক্তি হয় না; আনার নান! 
সম্প্রদায়ের নানা দেবতা, নানা ধর্ম, তৎসঙ্গে অদংখ্য 
জাত এবং জাতিভেদ ; আমরা খৃষ্টান হই! একঘর্্ী 
হুইয। পড়িগজাছি। লোকগণনা তালিকায় দেখা যায়, 
মুগালমান খলিলে "একটি মাত্র জাত আর খান 
বলিলেও তাহাই; কিন্তু হিন্দু বলিণে আগংখ্য জাত 
এবং অসংখ্য ধর্ম বুঝায়; এই হেতু পরস্পরের - 

সণ! থেঘ ও খিলা। নানি শা 


রং 


|. 


ন 


/ 
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য়া পু হিস সবার চষে দেখিতেছিল তাই [মা তি পরনের উড বর্ণ হুর! মা িগকে 


আমর! খুষ্টধর্্ গ্রহণ করিলাম । আমরা এমন স্বণিত। 


ছিলাম যে, উচ্চবর্ণের লোকের! আমাদিগের ছায়! 
স্পর্শ করিলেও কন করিত। কিন্তু যে অবধি আমর! 
খুষ্টান হইলাম এবং স্ন্দরন্ূপে শিক্ষাপ]ভ করিলাম, তখন 
হুইতে আমাদিগকে তোমরা সম্মান করিতে আস্ত 
করিলে ; এখন যদি পুনরানথ হিন্দুধর্ম যাই তবে পূর্বের 
ন্যায় আমাদিগকে হীনজাঁতিতে নামাইয়! রাখিবে 
তোমাদের ক্রান্ধণাদি উচ্চরর্ণের। কখনও আমদের সঙ্গে 
একত্র বপিয়। আঁহারবিষার করিবে না। 

এ প্রকার এখন দেখিতেছি, ঘে পর্যন্ত 
আমাদের রৃথ! জাত্যভিমান থাকিবে সেই পর্ধা ৪ মুপলমান- 
খুষ্টান কেহ আমাদের সঙ্গে মিশিবে নার আমরাও 
মিশিতে পানির না। আমাদের এখন কি করা কর্তধ্য, 
আমাদের হিন্দুনেতাদিগের অতি সাব্ধানতার সহিত তাহ! 
চিন্তা! করিয়! দেখ! উচিত। বর্তমানে হিন্দু ঘেন্ূপ 
দাড়াইয়াছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম “কিষাকার কি একার, 
এই বিষয় লইয়! যদি চিন্তা! করিয়। দেখা যায়__কিছুই 
নির্ণয় করা যায না) কারণ বৈদিকঘুগে এবং বৌদ্ধযুগে, 
ধর্মের নাম হিন্দুধধ্্ম ছিল না। তখনকার হিন্দুধর্মের 
নাম'সনাতনধর্ম্ই ছিল । বৌদ্ধমুগের পর সনাতনধর্দের 
নাম হিন্ুধর্মা হইয়াছে বণিয়! মনে হয়। এই হিন্দুধর্শ 
এখন দেখিতে গেলে নানাপ্রকার আচার-বাবহাঁর, 
খাওয়াদাওয়া, লন-ফিরণ এবং অন্ুঠানাদিতেই পর্যা- 





এই আমিব ভোজনের দরুণ অহিন্বু বলিয়া বিবেচনা 


করে অতএব দেখা যার, হিন্ুধপ্্ গ্রতোক প্রদেশের 
পৃবক। হিন্দু মহাসভ| যে কোন্‌ খিনদুধর্্র লইয়1 ভারতের 


সমস্ত হিন্দুর একত্র করিতে চাহেন তাহা বুঝিতে- 
পারিলাম না। এক সভাধর্ম ভিন কোন জাতি একজ্রিত 
হইতে পারে না.॥ এই হেতু হিন্দুধর্শের মূল তথ্য অস্থ- 


সন্ধান করা কর্তব্য । 


সতাযুগে খধিরা নৈমিষ/রণ্যে এবং জেতাতে যজ্ঞ 

বন্ধা প্রভৃতি তন্ববিৎ মহর্ষি-রাজর্ষধি যে সতাধর্শা প্রচার 
করিয়ছিলেন তাহাকে যদি হিন্দুধর্ম বল! যায়, তাহা 
হইলে পৃথিবীর কোন জাতির সঙ্গে ধর্শ লইয়া! 
কোন বিবাদ থাকে না) বরঞ্চ পৃথিবীর সকল জাতির 
লোকের! এই সত্যধন্ম গ্রহণ. করিতে প্রস্তত হইবে। 
স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ-আগেরিকাতে গিয়। যে হিন্দু- 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, যেই ধর্ম যদি বর্তমান 
ভারত হইতে পৃথিবীতে প্রচারিত হয় তাহা হইলে কালে 
সকল লোকেই হিন্দুধর্শে আপিতে পান্ে। মহাম্মাণ 
রা! রামমোহন রায়, হিন্দুধর্খের যে যূল সত্য আবিফ।র 
করিয়। খৃষ্টধর্ গ্রহণ করার পথ বদ্ধ করিয়াছিলেন, থে 
ধর্ম্ক বিশ্লেষণ করিয়। বুঝাইবার জন্য মহর্ষি দেরেক্জনাথ 
ঠাকুর সমস্ত জীবন থাটিয়! সকল উপনিষদের সার সংগ্রহ- 
পূর্বাক সংস্কত হইতে বঙ্গনুবাদ করি! সর্ধবদাধারণকে 

বুঝাইথার ত্রুটি কণেন নাই--সকল ধর্মের সেই সার তন 


বসিত ঠ কাজেই এক প্রদেশের হিশ্ুধর্দের সহিত [ হিন্দু পণডতের[ জগতকে বুঝাইবার জন্য যদি চেষ্টা করেন, 


অপর প্রদেশের হিন্দুধন্ অনেকাংশে মিলে না ইহা 
কে অস্বীকার করিবে? বৌন্ধধুগের পর হিন্দুদিগের 
অধঃপতন ক্রমে ক্রমে ঘটি আপসিতেছিল ; সেই সময় 


হইতেই দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতিদিগের নান! উপধর্ধ্থ 1. 





তাহ। হইলে হিন্দুর সঙ্গে কোন ধর্শোরই বিবাদ থাকে ন1। 
খাট হিন্দু ধর্ম ঝাহাকে বলে আমি বুঝি সেটা বৈষ্বধর্ 
(প্রচপিত বৈধ ধর্ম নহে); বিষ ধাতুর মানে যিনি সমস্ত 
ভূতেতে, এবং অগুপরমাস্থতে ওতঃপ্রোত ভাবে গ্রব্শে 


একত হই সনাতনধ্শের সহিত মিশিরা গেল? ইহাকেই | করিয়। রহিয়াছেন, হি ব্রগ_:সেই একনেবাদ্িতীএষ্‌ 


[কি হিন্দুধর্ম বলিব? যদি এবস্প্রচার ধর্ম্নকেই হিন্দুধর্ম 
বল! যায় তাহা হইলে এক প্রদেশের ধর্শেত্সবের সঙ্গে 
অপর প্রদেশের ধর্ষ্োৎ্মবও মিলে ন। আর ধর্শু৪ মিগে ন! 
কেন? খদি খাণ্যাখাদা-বজার ও আচার-ব্যহার আদি 
পদ্ধতিকেই হিন্দুধর্ম বলা যায় তখন আর এক প্রকার 
গোলোকধীধা আসিগ্গা উপস্থিত হয়; ইহাতেও তে! 
এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের হিন্দৃধন্ম মিলে না । 
আসামে ব্রক্ষণ-কায়স্থ ব্যতীত অপর নকল উচ্চ জাত এবং 
নিন্নতর বর্ণের হিন্দুদদিগের মধ্যে অতি পূর্ব্বকাল হইতে 
যৌবনবিবাহ এবং বিধবাবিবাহ প্রগলিত আছে ) বঙ্গদেশে 
হইলে তাহাদের সাঙ্গ জল পর্য্যন্ত চলিত না। আসামে 


মহাপুরুধীগার! মূর্থিপূজ! মানে না। বঙ্গ এবং আসাম 

প্রদেশের ক্রাঙ্গণ হইতে নিম্ন তর বর্ণের লোক পর্য্যন্ত সাধা- 

দ্ুগত: আমিষভোজী | উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এবং বন্ধে 
নি ৫ 


মহান্‌ পরমেশ্বরকে জানাই মান্তষের ধর্ম; কারণ যানুষ 
তাহাকে জানিতে এবং তাহার মহিমা প্রচার করিতে 
জগতে আলিয়াছে। মানুষকে মাম্থধ সেবা করিতে 


। আগিয়ছে, মানুষের উপর মাছ্য প্রতুত্ব করিতে 


আসে নাই। এই বিশুদ্ধ ধর্দের মত ধরিয়! 


মধ্যযুগে আপামের বৈষ্ণব ধর্প্রচারক মহাপুরুষ 
স্রীশ্ধরদেব যে ভাবে বৈষণব-ধর্শাসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন 
মেইভাবে যদি বর্তমান হিন্দুধন্-সঙ্বঘ গঠন করিগ়। ধর্ম 
গ্রচার কর! যায়, তাহ! হইলে সব ধর্ম এক হইয়া 


পড়ে। তিলি, গারো, নাগ! মিরি, ভোট, ডোম, হাড়ি 


এবং মুসলমান কাহাকেও শরীশঙ্করদের তাহার ধর্মনজ্ঘ 


হুইতে বাদ দেন নাই। *আতৈ" শব্দ আসামী ভাষার 
আম্মীক বা এক আত্মাকে বুঝায়) শ্রীশক্ষরদেবের বৈষব- 






দা আতৈ ঈপাখি জোন পাধি, যেদন | ও 
 পোগান ক্যাথলিক সঙ্ের 13৩৮০৩90. (৭ | 
প্রশ্ধর দেবের প্রচারিত বৈধ ধর্ম যে গারো! শরণ করি 








রাছিল তাহার নাম হইয়াছিল গোবিন্দ আতৈ  অসভা 

লাগার নাম ছিল নরোম আট, ভোটের নাম ছিল 
দামোদর আটিত, পার্বত্য মিরির নাম ছিল ঝারায়ণ 
আতৈ, এবং চান্দর্ী মুলযানের উপাথি ছিল জঃহরি 
আতৈ ইত্যাদি) শ্শদ্ধর দেব জাতিভেদের, গ্রঠিম। 
পুজার এবং তীর্থবোধে জলকে পবিত্র জ্ঞান করার 
গরম. বিরোধী ছিলেন । তিনি. এক শুদ্ধ চৈতন্য আক! 
হরিকে মানিতেন এবং তাহারই উপামনা। করিতেন। 
ভ্রীশফ্কর দেবের জীবনচরিত এবং. তাহার শিক্ষা! অনা 


_জময্প প্রকাশ করিবার ইচ্ছা! রহিল। 


পাপ 


সাংখ্য-দর্শন। 


(শ্রগৌরীনাথ চক্রবর্তী শান্্রী ) 


মহর্ষি কপিল যে কোন্‌ সময় সাংখাদর্শন ভারতে 
প্রবর্তিত করিয়/ছিলেন। তাঁছা বঙা। বড় কঠিন ॥ ্তি- 
হাসিকদের মতে বৈদিক যুগের পরে কুত্রমুগ ॥ এই 
হুত্রযুগেই সন্তবতঃ সাখ্যদর্শন প্রবর্তিত হয়। ইহ যদি 
সত্য হয়, তবে উতিহাসিকদের নির্দিষ্ট মতে বলিতে হইবে 
যে, সাংখ্যদর্শন খুষ্ট শতাব্দীর অন্যুন ৭৭* সাত শত বৎসর 
পুর্বে হইয়াছিল) মহাভারতে সাংখামতের কথা 
অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। মহাভারত কৃত্রযুগের পর- 
বর্তী গ্রন্থ ইহাও এতিহাসিকদের মত ॥ মহাভারতে 
লাংখের উল্লেখ আছে রটে-_কিন্কু বেদীস্তদর্শনের 
উল্লেখ কোন স্থলে স্পষ্টভাবে দেখা! যায় না| মহা- 


ভারতগ্রণেত। মহর্ষি রেদ-ব্যাস বেদাত্দর্শনের রট- 


রিতা ২লিয়। প্রর্মিদ্ধ আছে, অথচ উীাহারই রচিত 
আহাভারতে বেদাস্তদর্শনের উল্লেখ নাই। ইহাতে 
রোধ .হয়, মৃহার্ধ বেদব্যাস : মহাভারতরচনাঁর অনেক 
গরে বেদাস্তদর্শন লিখিয়1ছিলেন, আগবা বেদীস্তদর্শন- 
গ্রণেতা ব্যাস স্বতন্ত্র বাক্তি। বেদান্তদর্শন-রচগিতা বাসের 
নায়ের পুর্বে বাদরায়ণ বাঁলয়া একটা বিশেষণ: পদ 
আছে। এই র্যাপারটিও বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা 
ব্যাসকে - মহাভারতের. এগেতা ব্যাস হইতে পৃথক 
করিতেছে । ঠিক বল! যায় না; পাঠকবর্গ বিবৈচন। 
করিবেন । দ্বেপায়ন ব্যাস ও বাপরায়ণ ব্যাগ দুইজন 
গ্ুথক র্যক্ষি হওয়াই খুব সম্ভব । 

ফুল কথা, সাংখাদর্শন হাশনিক জগতের আতিগ্াচী 
ও আদিখছ॥ অন্ন) দর্শনখুলি লাংখা দর্শনেরই 





অংশে ষে "গাংখ্য” কথাটির বাবহার হইয়াছে উহা সম্প্র- 
দবায়বচক। মাংখোর পরেই মহ্থি পতঞ্জলির যোগশান্স 
বা পাতগপদশন। এই দর্শনখানি সাংখাদর্শনের অনন্ত. 
সাংখ্েরই ক্রমবিকাশ । মহাভারতে যোগেরও বিষয় 
আছে। যোগশান্রও তখন ভারতে বিলক্ষণ প্রচারিত 
হইয়া! মন্্রার গঠিত হইক্নাছিল। “সাংখ্যৈ* এই, 
কথাটি যেমন মহাভারতে. অনেক: স্থলে দেখিতে 
পাওয়া যায়, তেমনি “যোগৈঃ* কথাটিও. দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই ছুইটি তখন দাশনিক সম্প্রদায় 


ছিল। অনেকে এ দুই বস্প্রদাষের মত পরস্পরবিরুদ্ধ 


মনে করিতেন) কিন্তু বিরুদ্ধ যে নয়-_-তাহারও মীমাংস। 
মহাভারতে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়।: 
“ঘংসাংখ্ৈঃ প্রাপাতে স্থানং তদ্যোটগরপি গমাতে। 
একং সাংখাঞ্ যোগঞচ যঃ পশাতি অ পশ্যতি ॥ 
সাংখাযোগৌ পৃথগৃবালাঃ প্রবাস্তি ন পণ্ডিতাঃ ) 
একমপ্যাস্থিতঃ সমগুভযোর্বিগিতে ফলস্‌ ॥” 
নিরীস্বর সাংখাবাদ ভারতে কোনওকালে আনাদরের জিনিস 
ছিল না7_ পঙ্গান্তরে ভারতের যাবতীয় ধর্ছসপ্পরদায় 
যাঁবতীর সাধন প্রণালী এই সাংখ্যবাদ অববন্থন করিয়াঁই 
গঠিত হইয়াছিল পুরাণে যে সকল দেবদেবীর কথা 
আমরা (দেখিতে পাই সেগুপিও এ পাংখাদর্শন- হইতে 
বিবৃত ₹ইয়াছে। সাংখ্যকার ইশ্বরকে অস্বীকার করেন 
নাই। তিনি ঈশ্বরকে খু'জিয়। পান নাই । কিন্ত তিনি 
যে সকলত্য প্রচার করিগাছিলেন, পরবর্তাঁ দশনিকগণ 
সেই সকল সত্য হইতেই ঈখরকে খুঁছিয়। বাহির 
করিয়াছিলেন ॥ 
যেতত্ব সেই প্রাধীনকালে মহর্ষি কপিল তাহার 
শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বসিয়া আবিষ্কার করিম্বা গিয়াছেন, 
ভাহা এক অপূর্ব রহস্য । তিনি জগতকে এক আভিনব 
আঝো|ক দিয়া গিয়াছেন। এই তথ যে তাহার সময়েই 
কেবল নৃতন বলিয়! আদৃত হইয়াছিল, তাহ! নহে ॥ ইহার 
নৃতনন্ধ দাবধি যায় লাই। যতই তাহার এই অত 
চিন্তাশক্িপ্রন্থত তত্ব আলোচিত হইতেছে ততই ইহার 
আদর বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে, ইহার নব আলোকে 
দার্শনিক জগত মোহিত ভইতেছে। পাশ্চাতা জগতে এই 
দর্শনের গৃঢ় রহ্দাগুলি লইয়! দার্শনিকদের মধ কণস্ুল 
ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। তাহার! যখন এই তন্বের 
আলোচনায় বত হইয়াছেন, তখন ইহা হইতে যে অভির 
শুভ ফল ফলিবে তাহার কেন মালদহ নাই । ৮০ 
এই সাঃখাদর্শনের: গু ওবগুলি দা হস এ 





বোর বি আখ নর 
নাই। ভারতে প্রাীন খাধিগণ ইহার আলোচন! 


_ করিয়াছিলেন । তীহারা সাধারণের বোধগম্য করিবার 


_ জন্য পুরাণাঁদিতে রূপকাঁকারে এই তত্বগুপি প্রচার 


করিয়াছেন কালক্রমে তাহার ফল এই হইয়াছে যে, 


এ রূপকগুলি প্রকৃত বস্তর মতন হইক্সা গিস্সাছে এবং 
দাধারণ পাঠক তাহার প্রাকৃত অর্থ অনুসন্ধান না করিগ্া 
রূপকার্থ গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। পুরাণের 
পরবর্তী টিগ্লনীকারগণের হাতে পড়িয়া ইহার আর এক 
অবস্থা! ঘটগ্লাছে। টিগনীকারগণের সময় ভারতে ন্যায়- 
শান্্ের চর্চা অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। যাহা কিছু 
বিদ্যা, তখন সমস্তই ন্যাগমূলক ছিল। ন্যাঞ়জের রঙে 
রঞ্জিত করিতে -পাঁরিলেই বিদ্যার পরাকাষ্ঠা হইত । 
ন্যায়ের ছণচে ফেলিয়া! ন্যায়ের ভাষায় যাহা কিছু লিখিত 
হইত, বিদ্বংসমাজে তখন তাহারই অধিক আদর ছিল। 
ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য থাকিলেই তর্কের আবশাক হইত-_ 
তর্ক উঠিত-_অযথ। তর্কও উঠিত; আসল বস্ত্র প্রতি 
লক্ষ্য কমিয়। গিয়া অবান্তর-কথ। লইয়া! 'অনেক তর্ক 
হইত. দর্শনশান্ত্রুলি এইরূপে নৈগ্নায়িকতায় পুর্ণ 
হুইয্জ। রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহার ভিতরে 
ষেগুঢ় তবগুলি নিহিত আছে তাহার প্রতি আর 
বড় লক্ষ্য থাকে নাই। হ্ত্রগুণপির অভিধা বা! 
শাব্দিক অর্থ লইয়াই তর্কবিতর্ক চলিগ়াছিল। 
দবার্শনিক ভাষায় প্রম! ও গ্রমের দুইটি কথ! আছে। 
দ্লিতীয়টির অর্থ গৃড় ও প্ররুত মন্দ, প্রথমটির অর্থ প্রমাণ 
ঝ| তর্ক। টিগ্ননীকারদের লিখিত গ্রস্থগুলিকে দুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা! হয়। : উপরে যে ন্যায়ের তর্কের 
কথ। বণ! হুইল প্রমাগ্রস্থ গুলি এ ন্যায় অবলম্বনে লিখিত। 
ইহ।দের সংখ্যাই অধিক । পণ্ডিতমহলে এ গুলিরই 
আদর।  প্রমেয গ্রন্থের সংখ্য। অধিক নহে। এ জাতীক্ 
গ্রশ্থের আলোচন| সাধক অর্থাৎ সাধুসক্সযাসীদের মধ্যে 
কিছু কিছু আছে।  ফলকথা কালক্রমে টিগ্পনীকারদের 
হাতে পড়িয়। দর্শনের: বস্তচিন্ত। চণিয়! গিঃ1 বস্তবিচার 
বাড়িয়া গি্াছিল। 
এই. অরস্থায় এখন সাংখ্যদর্শন. আমাদের নিকট 
উপাস্থিত আছে। অন্যান্য দর্শন অপেক্ষা সাংখ্যের 
অবস্থা আরও মন্দ, এইগ্জন্য মহর্ষি কপিলের স্্রঞুলি 
পর্ধাস্তও লোপ হইয়া গিয়াছে) শিষ্যপরম্পরা-রচিত- 
সঃ রা কারিকাগুলি মাত্র পাওয়া যা়। 
ভারতের. এই অনুল্য নিধির পুনরুদ্ধার যথাসস্তব 
নিতান্ত আবগ্যক। চিন্তাশীল মপীবীগণ ঘদি এই বিষয় 
ডি 


৮৫ 


টি িজন। পক গছ 





পড়িযাছে সত্য, কিন্তু ভারতের জিনিষ ভঞারতবাসীর 
হাতে বেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইবে 
বিদেশীর হাতে বিদেশীয় আবহাওয়ায় তেমন হইবার 
অন্তাবনা কম। এই দর্শনের আবিষ্কত স্ত্যগুলি যদি 
প্রাঞ্জল ও সুম্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হম্ম তবে ইহা জড়- 
টজানিক ও মনোৈজ্ঞানিক জগতে এক অভিনব-যুগ 
অবতারণা করিবে | 


অভিভাষণ। & 
(মহারাজা শ্রীজগদিজ্্রনাথ রাফ) 


লমাগতপ্রায় জীবন-সন্ধ্যায় নিজ আবাস-গৃহের নিভৃত 
নেপথো নীরবে বলিয়া! যখন দিনাতিপাত করিতেছি, 
তখন একদিন অকম্থাৎ বিক্রমপুরের বিদ্বজ্জনমণ্ডপীর 
নিকট হইতে আহ্বান আদিল--সেন, শুর ও পাল নর- 
পালগণের কীর্তিকলিত যে বিঞ্মপুর, দীপদ্কর শ্রীঞ্জান 
আঅতীশের জ্ঞানালোকো্ভাসিত যে বিক্রমপুর, মহগ্মদী 
বক্কিয়।র কর্তৃক বিহার-বঙ্গ-বিঞয়ের শতাধিক বর্ষ পর 
পরাস্ত স্বাধীনত! রক্ষার প্রবল প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর বিখ- 
ন্ূপ ও কেশবের যে বিক্রমপুর, শত-সমর-বিজদী মান- 
সিংহের সহিত তৈরথ যুনধপপ্শী দিলীশ্বরের তক্জাভঙ্গকারী 
চাদ কেদারের যে বিক্রমপুর, বঙ্গবাসীর পক্ষে তীর্থনদূশ 
পুণাঙ্ষেত্র যে বিক্রমপুর, দেই বিক্রমপুর হইতে আহ্বান 
আসিল-আমাকে বিক্রমপুরবাদীর অনুষ্ঠিত বাণী-পুজার 
পৌরোহিত্য করিতে যাইতে হইবে। বিক্রমপুরবাসীর 
আছহব[নই যথেষ্ট) তদুপরি, আজ সমগ্র দেশের চিত্ত-রঞজন। 
চিতরঞজনের সঙ্গেহ আহ্বান আমার “ন1” বলিবার পথ 
অবকদ্ধ করিল) তাহার উপরে বহুদিনের অস্তরঙ্গ বন্ধ 
রমাগ্রসাদের প্রা সায়াহ্ম মধ্যাহ্ন নির্কিশেষের নিয়ত 
আক্রমণ আমাকে গৃহে অতিষ্ঠ করিয়| তুলিখাহিল। 

যে কার্যে আহৃত হইয়াছি, জানি, আমি তাহার ম্পূর্ণ 
অযোগ্য ) যে উপযোগিতা থাকিলে তরুণেন্দুকাস্থিদতী, 
সিতসরোঙ্জ-সমাসীনা। বীণাবাদনপর!1 বাণ্দে তাঁর অর্চনা 
কোন প্রকার ভার গ্রহণ করা! যায়, তাদুশ উপযোগিত! 
আনার কিছুই নাই) যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এ ভার 
ন্যস্ত হইলে আপনাদের অভিপ্রেত কার্ধ্য স্ুচারুরূপে 
নিশ্পন্ন হইতে পারিত সন্দেহ নাই । ঘে পদ দ্িজেন্্ুনাথ, 
হুরপ্রগাদ, প্রকুল্লচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও আশ্ততোব প্রভৃতি 
ভুবন-বিশ্রত-বীর্তি মনীযিবুন্দ অলম্কত করিয়াছেন, গেই 
সর্বজনবাঞ্চিত উচ্চপদ আঁমাকে গ্রহণ করিতে বলা! 

2 আর হা সন লীগ হন মু 
সঙ্গাপতি কর্তৃক পঠিত। 


দেশ অমান্য কৰিতে গারি নাই, চিত্তরঞ্জন ও রমা- 






আগার পক্ষে কি 
তথাপি আলি কন? পি ি-সধনীর 


এবাদের ন্যায় বাদ্ধব্জনের স্লেহের 'আহ্বান আমাকে 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করিরাছে, তদুপরি গয়। গঞ্গা, বারা- 


গনী বৃন্দাবন, যোধ্য| পুষ্কর, সেতুবন্ধ কন্যাকুষারীর 


না।য় বগঝাণীর নিকট পরম পুণ্য তীর্থ-লদৃশ বিজ্রমপুর 
দেখিবার এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি নাই। আপন!” 
দিগের অন্থঠিত বাণী-পূজ। আপনারাই নিপ্পন্ন করিবেন ) 
ঝারি-আহরণ, মন্দির-মারজন, পুম্পচয়ন প্রভৃতি দেবীপুজার 
সমগ্র আয়োজন আপনারাই করিবেন, “নিমিত্তমাত্রং ভব 
সবাস।চিন্* বলিয়া আমাকে ড!কিয়াছেন মাত্র_-তছুপরি 
সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখ! সকলগুণমম্পন্ন পণ্ডিতা- 
গ্রগণ্যগণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, সকল কার্ধ্য 
তাহাদের ঘারাই সম্পর হইবে_-মামি কেবল এই মহ! 
মহোতসবে যোগদান করিয়! প্রসাদ-কশিক1 লাভ করিব 
এই ভরসা আসিয়াছি। আমার কর্তব্যের মধ্য স্থাপন 
পতন ক্রি বিচ্যুতি যথেষ্টই থাঁকিবে। তবে যে অহৈতুকী 
প্রীতিবশে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই ও্রীতি- 
বশেই আমার কৃত এবং অক্কৃত কার্শার দোষের জন) 
আমি মার্জন! পাইব সেই আশ! হৃদয়ে পোষণ করিগা 
এখানে উপস্থিত হইতে সাহমী হইয়াছি। অযোগ্যের 
উপরে ধাহার! গুরুভার অর্পণ করেন, দায়ীত্ব তাহাদেরই 
--অকিঞ্চনের সে ভরগাও কম ভরসা নহে। 
ইতিহাস-বিশ্রুত বিক্রমপুরের সর্ববিধ গৌরবের 
কাহিনী একমুখে বলিয়া শেষ কর! যায় না) সমগ্র উত্তর 
ভারতের একচ্ছ্র নরপাল পাল-ভূপালগণের সময় হইতে 
এই বিক্রমপুর গৌরবান্বিত। এই বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
বঙ্ছযোগিনী গ্রামের দীপঞ্ষর শ্রীজ্ঞান অতীশ ভারতে এবং 
ভারতের বাহিরে যশের যে জয়স্তস্ত প্রেখিত করিয়া 
গরিয়াছেন তাহ! এই বিক্রমপুরকেই চিরধন্য করিয়া 
গিয়াছে । বৌন্ধমুগের ধর্ম ও বিদ্যাপীঠ জগতে অদ্বিতীয় 
*বিক্রমশীলা”__সেই বিক্রবশীলায় ধিনি সর্বত্েষ্ঠ অধ্যক্ষ 
ছিলেন তিনি এই বিক্রমপুরেরই দীপদ্ধর শ্ীক্ঞান। জ্ঞান- 
মন শ্রীজ্ঞানকে যখন চিরতুষারারৃত তিব্বতদেশে মহা 
সমারোহে জইয়া যায়, তখন যে সমাদর যে সম্মানের 
সহিত তাহাকে তথায় লইয়া যাওয়! হয় তাহা শুনিয়ছি 
কোনও দেশে, কোনও কালে, কোনও রাজাধিরাজচক্র- 
বন্তী মহারাজার ভাগ্যেও ঘটে নাই, এবং আজ পর্য্যন্ত 
শ্রীজানের নামোচ্চারণ মাত্র তিবাতের অধিবাদীবুন্দ 
স্সন্রষে দণ্ডায়মান হইয়া! পরলোঁকগত দীপক্করের উদ্দেশে 
যোড়করে হৃদয়ের ভক্ষি-প্রীতি অবনত মন্তকে উর্ধে 
প্রেরণ করিজ্া থাকে। এ গৌরব সমগ্র গৌড় বঙের 


| কির! শ্য ইলয িহ দি. 





২৯ কলস ওয় ভাগ 





সামগ্রী । এ বি 

২: ৪০৬টি িউিবিক। 
গৌরবময় সিংহাষনে সমাবিিত, যখন বিক্রমাদিত্যের 
সভার নবরত্ব পুনর্জন্মলাভ করিয়া লক্ষণের রাঙ্গসভার 
জয়দেব, ধোয়ী, উবাপতি, শরণ, গোবদ্ধন, হুলামুধরূপে 
বিরাজিত, তদানীন্তন ও তৎপরবন্তী কালের একাধিক 
তাত্রশানন হইতে জানিতে পার! যাগ যে, এই বিএমপুরে 
লন্পণের জয়্ধাঝার স্থাপিত হই্লাছিগ। গৌড়ের রাজ 
গোরব এ স্থান পর্যান্ত বিস্ৃত না থাকিলে জয়ঙ্কন্াবার 
স্থাপনের সার্থকতা থাকে না । এই জযন্বন্ধাবার হইতেই 
মহারানচক্রবন্তাঁ লক্ষণসেন বিভিন্নগোজ্রীয় বিভির সপ্প্র- 
দায়ভুক্ত ত্রাঙ্গণকে ভূম্দান করিয়৷ আন্ষণদ্বের ও 
পাগ্ত্যের গৌরব বর্ধিত করিয়াছেন। শ্রীচন্্রদের, 
ভোজবশ্া, হরিবর্ার তাযশাদনও এই বিক্রমপুর জগ 
্বন্বাবার হইতে যপ্পাদিত। এএই সমস্ত এতিহ/দিক 
প্রমাণ হইতে স্পট প্রত্তীক্রমান হয় যে, লঙ্গখারতীর মহা 


গৌরবান্ধিত রাঁজছত্রের ছায়াতলে বিক্রমপুরের গৌরব 


এতদূর বর্ধিত হইগাছিল থে, কালের সর্বধরংসী স্কুল 
হস্তাবলেপও বিক্রমপুরের সে প্রাীন গরিম। আজও 
একেবারে বিলুগ্ত করিতে পারে নাই । আবার কৌমারে 
কলিঙ্গবিজয়গব্বী, সতাত্রত শান্তন্থনন্দনের ন্যায় শরক্ষেপ- 
পটু, মহাবলপরাক্রান্ত চক্রবর্তী লরপাল লক্ষণের অবগানে 
মোসলেমবীর মহ্ম্মদী বক্তিয্ার ধখন উদ্দগুপুরের খিহার- 
স্থিত গ্রন্থরাশি ভল্মে পরিগত করিয়াছিল, লক্মগাবতীর 
ফিংহ্ার যখন স্থল্লায়াসে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিপ তখন 
লগ্পণের বংশধর বিশ্বরূপ, কেশব প্রস্থৃতি বীরাগ্রগণ্য 
মহাপুরুষগণ স্থাধীনতা রক্ষাকক্পে বদ্ধপরিকর হইয়া যে 
ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয(ছিলেন উহ! এই বিক্রমপুরেরই 
পুণ্যমন পবিত্র ভূমি । শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, ধীরে ধীরে 
বিহার ও বঙ্গের বছ জনপদ মোম্গেমের অদ্দন্রাঙ্কিত 
পতাকার নিয়ে মস্তক অবনত করিয়াছে, কিন্তু শীত- 
লাক্ষ্যা, মেঘনা, ধলেশ্বরী ও পঞ্ম। পরিবেষ্টিত এই বিক্রম- 
খুর তাহার গর্বিত মস্তক অবনমিত করে নাই ) চতুর্দিকে 
বিপুলকায় যে কল নদনদী এই পুণাভূমিকে বেষ্টন করিয়। 
বাখিয়/ছিল, তাহাদের উত্তালতরঙ্গ ও উল্লত আজোতোবেগ 
উল্লজ্ছন করিয়! যবনাপন্য ইহার সীমান্তে উপস্থিত 
হইতে পারে নাই। 

আবার দে আর একদিন ছিল, যে দিলে বঙ্গের 
জমীদ।র বারভৌমিকগণ তাহাদের বিপুল বগদৃপ্ত হস্তে 
শাণিত অসির মণিময় মু্রি ধারণ করিতেন, সে দিনে এই 
পুর বিক্রমপুরের চাদ কেদার দিল্লীর মোগলপআজাটের 
মুকুটমণি আকবর ও জাহানীরের গ্রতিষন্ী হইয়া ধাড়া- 





একেবার ভিত্তিহীন বলিয়। মনে হয় না। যদিও জন- ! 
প্রবাদের সঠিত অনেক পত্র-পুষ্প-পল্লব সংযোজিত হয় | 
বটে, তথাপি অনুমন্ধান করিলে তাহার মুলে সত্যের 
সাক্ষাৎকার লাভ কর যায় । চাদ কেদারের বিষয়ে 
অনেক গলের স্ষ্টি হইয়াছে, বংশখপরম্পর।য় পেই সকল 
গর অনেক শাখা-পল্লাবে সুশোভিত হই উঠিথাছে সতা, 
কিন্তু তাহার মধ্যে অগ্চদন্ধান কগিলে সত্য পাওয়া যায় 
না এ কথা বলিতে হইলে অতি. বড় ছঃমাহমের প্রায়েংজন | 
কিন্বদন্তী বলিয়া থাকে যে, যখন মহারাদ মাননিংহ 


ঘাদসাহ কর্তৃক কেদারের বিদ্রে।ছ দমনে প্রেরিত হন, ; 


তখন কেদার “তথাপি দিংহঃ পণ্তরেব নানাঃ” বলিয়া 
মানগিংছের গর্বিত বচনের উত্তর দিয়/ছিলেন ? জনর্র্ত 
আরও বলিয়া থাকে যে, মাঠনপিংহ ও কেদারের দ্বৈরথ 
সমরে বঙ্গবীর কেদারের অসির আঘাতে রাজপুতকে খরী 
রাজা মানের হস্তধূত তরবারি স্থগিত হইয়! ভূমিতে 
পড়িয়া যায়) ইচ্ছা করিবে কেগর তগুহূর্তে মানের 
জীবলীলার অবসান করিয়া দিতে প|রিতেন, কিন্তু 
বীরোচিত প্রথান্ু সারে বঙ্গের কেদার রাজপুতবীরকে 
পুনরায় অপি লইবার অবসর দিবার জন্য দুরে দীড়াইয়! 
অপেক্ষ! করিতেছিলেন। এ সকল কিন্বদস্তীর মধ্যে 
অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, বিজ্ঞান-সম্ঘত ইতিহাসে ইহার 
স্থান না হইতে পারে, কিন্ত এইরূপ জনশ্রতির মূল অন্তু" 
সন্ধনন করিলে অন্ততঃ এটুকু স্ত্য বাহির হইনে যে, 
দিল্লীশ্বর আকবর এবং -জাহাম্ীরের রোষরক্ত লোচনের 
জভঙ্গ দেখিয়া, কিম্বা! কাবুল-কান্দাহাঁবের বিজ্রোহনমন- 
কারী, হল্দিঘাটের সমরবিজয়ী রাঁজ! মানের অসিফণকের 
দীপ্তি দেখিয়! নিক্রমপুরস্থিত শ্ীপুর-নিবাণী বাঙ্গালী বীর 
কেদার ভীত হইয়! দৃত্তে তূগ করে নাই বা গলদেশে কুঠার 
বাঁধিয়! রাজপুত বীর:মানের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করতঃ বাঙ্গালার বীরত্বাভিষানকে প্র জেতে ভাসাইয়! 
দেয় নাই। 

লক্ষণ সেনের রাঞ্গ্ভায় ব্গিরা বাণী-নি কু্জের 
কণক% পিক ভক্তশিরোমণি গয়দেব, যখন "মেবৈর্মেহুর” 
বপিয়। সঞ্জল-ছজলদ গভীর কণ্ঠে ক্লোকাবৃত্তি করিতেন, 
কিংবা কোমল-মশয়-সশীরান্দোপিহ, কোকিণকৃতিত 
লবঙ্গ-লতিকার কুগ্কুটারে রাধামাধবের নিলন-সগীত মধুর 
স্বরে. গন করিতেন, পবনদেবকে দুত কল্পনা করি 
অগ্গরীর প্রেমবেদনা মানবের নিকট নিবেদন করাইবার 
জন্য ধোরী কবি বখন তাথার অশৃভ নিগান্দিনী অধর 
লেখনী ধারণ ক্ষরিতেন, কিংবা! প্রশন্তিকার উনাপতি 
বখন প্রায়েখখের মন্দিরের উচ্চ চুড়াকে দিন-দেবতার 
বাহির স্থানরূপে কল্পন! করিয়াছিলেন, চির- 


. পল এই সস্থতত প্রবাদ 





জানাইন়। প্রণত বিদ্তকে তাহার তুঙশির উর্ধে 
বলিয়াছিলেন, তখন বঙ্গের কি এক আনন্দমনর 
| গৌরবের দিনই গাছে! বিগ অনাদর, উন ও পতন 
নিজম_-লক্মণের রাদসিংহাসন-ছায়াতলে যে 
ইত্য-তরু জন্মল/তভ করিয়া! পরর-ুষ্প-কিশলয়ে গেভা- 
ষন্প্ন হইরাছিল, বঙ্গের সংস্কত ক|ব্ের গৌরবের, উহ!ই 
বোধ হয় শেষ দিন। তাহার পরে ন্যায়দর্শনাদির চর্চ।য় 
বঙ্গ গৌরবান্িত হইয়াছে, কিন্তু কাব্য রচনায় সর্ব গ্রকর 
যশোলাভ তাহার পরে বোধ করি আর হয় নাই। 
ম্কত ভাষা সাধারণের ভাব! নহে, সমাঞ্জের ভ্তর- 
বিশেষের কতিপয় ব্যক্তি যাহার অন্্ুণীলনে আনন্দন/ত 
করিত, দে ভাষ! সার্বজনীন হইতে পারে না, মেই জন্য 
শিব মিংহের সিংহাঁপন তলে বপিয়! বিদ্াাপতি 
এক্ক,হ্রগাতে কলকঠে গাহিয়। উঠি:গন “গেপি কামিনী 
গরছা, গনিনী, বিহপি পানটি নেহারি” অমনি আোনবর্গ 
এ পুন কঞ্চিত হইয়। উঠিল । 
ঘে তাব। জন্মনুহূ্ হইতে শিগত কর্ণরন্ধে, ধ্বনি 
হইন্ডেছে, যাহা শুনিতে শুনিতে শিশু তাহার কোমল 
জিহ্বা তাঁহারই প্রতিধ্বনি করিঝর জন/ পিঞ্জরঞ্ত 
বিহগের নায় প্রাগপণ নেষ্ট! করিতে থাকে, মাতৃক:& থে 
ভার! অক।রণে অসীন ক্ষেহবেগে অর্থহীন সঞাদরব!ণী 
রূপে নিত উচ্ছণিত হইয়া শিশুর কর্ণে অনুতধার| 
বর্ষণ করিতে থাকে, জাতীয় মাহিতোর ভাষ।, প্রাণের 
কথা গ্রকাশ করিয়! বলিঝার একমাঝ ভাষ। উহাই__, 
ইছা এরন|গ করিতে অধিক কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই , 
বাঞ্গলার বৈষব কবিগণের সুদ্তূগ্য পদাবলী ও গীতি- 
কাব্য প্রতিই তাহার প্রকট এনা 1) 
সংস্কত কাব্য সাহিত্য পুরাণেতিহাদ, এমন কি দর্শীন 
বিজ্ঞান গ্রভৃতিও যেমন করিতাবছল, জয়দেবাদি হইতে 
আরম করিয়! বাঙ্গাগার ট৫ষঃব সাহিতাযও তেমনি কবিতা 
বছুল, সমসাময়িক গদ্য সাহিত্য একরূপ নাই বপিণেও 
হয়। বঙ্গে মুদলমান অধিকার কাপে বঙ্গ সাহিতোর 
উন্নতিকল্পে চেষ্টা, হইয়াছে, গোঁড়েশ্বর. হুসেন সাছের 
সময়ে বগসাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে প্রয্নাপ হইয়াছে এবং 
তাহাতে একেঝ|রে ফল ফলে নাই এ কথ। বলা বায় না। 
তাহার পরে বেখবাঙ্গলার গদ্য-সাহিত্য স্থঞ্জনের চেষ্টা! 
তাহ! প্রয়েজন উপলক্ষে নবাগত ইংরাঁজ রাজপুরুধ- 
দিগকে কাজ চাল!ইবার মত বাগাল। শিক্ষা! দিবার, জন) 
কোট উইলিয়ম কলেজের পিতদিগের. উপরে ভার 
পড়িগ বাঙ্গাল। গ্রন্থ রচনা করিবার । ধীহারা সে ভার 
গ্রহণ করিলেন তাহার! সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত । 
দে দিনে সংক্কতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ বগগনরন্থতীর 


(৮০০৬৪০৭দ 


তাহার কিছুকাল পরে এই বালা দেশের রং 


কায সাহিতা, ইতিহাস, দানের রহিত বঙদেশ পয 
হইল, জস্থা রামমোগন। বিধাসাগর কখন মনেই ৃ 
নপগ শত করিয়া দিহার জন্যনিজ নিজ চে্টাকে 
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দিগের বির রাজা পুরন লা 
. দেবের সহিত সেখানে তীহার সাক্ষাৎ হয় । আউনি- 
অবগত হওয়া যায় যে, 'দেবগোপাল” শক্ষরদেবকে 
আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর শঙ্করদেব তীহাকে 
বলিলেন, :”গোপাল, তোমার পিশ্তামহ হুরিবর 
আচার্ট আর আমি এক: স্থানের লোক | গ্রেচ্ছ- 
_ জাতির উপদ্রবে' দেশত্যাগ করিয়! বিভিন্ন স্থানবাসী 
হাছন” ৪৫৮ 
 শুর্ধে জামরা উল্লেখ করিয়াছি যে, হরিবর 
আচার্য সদিয় অঞ্চলের অধিবাপী ছিলেন। কোথায় 
সদিযা, আর কোথায় শঙ্ষরদেবের বাগস্থান বরদোয়া 
অঞ্চল ?. উভয়ে একস্থানের লেক ছিলেন. কি ন! 
আদ্যাবধি, আমরা তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই । 
যাহাহউক, শঙ্ষরদেবের উপদেশ শুনিয়া দেব 
গোপালের চিত্তে ভগবন্টুক্তির উদ্রেক হয়। তিনি 
তাহার নিকট অবস্থান করিবার জন্য মনশ্থ করি- 
লেন। কিন্তু সওদাগরের! তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, দেবগোপাল বাধা হইয়া 
উহাদিগের সহিত. হ্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। 
শঙ্করদেবের উপদেশ শুনিক্। তাহার চিত্তে ভ্রাবাস্তর 
হইল। ক্রেমে তিনি সংসারবিরাগী হইয়া বৈধঃব- 
দিগের সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 
ইহার কিছুকাল পরে শঙ্করদেব যখন মরাণ 
জাতির উপদ্রেবে- আতিষ্ঠ হইয়া! বরদোয়! পরিত্যাগ- 
পূর্বক পাটবাউনীতে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, - 
তৎকালে দেবগোপাল পুনরায় সওদাগরদিগের 
নৌকায় উঠিয়। কামরূপে মাধবদেবের নিকট 
আসিয়৷ রুয়েক দিন ঠাহার গুহে থাকেন। দামো- 
দরদের তখন শঙ্করদেবের ধর্মমত প্রচার করিতে" 
ছিলেন। মাধবদেবের গৃহে অবস্থানকালে পরম 
কালু, শঙ্গরদেবের অনুমতিক্রমে দেবগোপাল, 
দামোদর দেবের.নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনন্তর 
মাধবদেব দেবগোপালকে উজনীয়! অঞ্চলে মহাপুরু-. 
ববীয়াধর্দ প্রচারার্থ পাঠাইয়া দেন। তিনি উজনীয়া 
অঞ্চলের নানাস্থানে ধর্ম্প্রচার করিয্বা পুনরায় 
মাধবদেবের নিকট আগমন করেন এবং তথ। হইতে 


 জাগম্লাথক্ষেত্রে যাত্রা! করেন। পেখান হইতে | 
টি 





লক করেন। দে পুন কে উনী়া 
অঞ্চলে ধর্গরচারার্থ পাঠাইয়! দেন। - 
-. দেবগোপাল সেখানে গিয়া! কাহিকুচি, ডোবের!- 
পার, পৌরাণি প্রভৃতি জত্র স্থাপন করেন। উজনীয়া 
হইতে কামরূপে ফিরিয়া আসিয়। তিনি শুনিলেন, 
মাধবদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেবগোপাল 
এখানে শঙ্করদেবের পৌত্র পুরুষোন্তম ঠাকুরের গুঁহে 
৮ মাস অবস্থান করিবার পর উজনীয়া অঞ্চলে 
চলিয় যান। ইহার পর তিনি “রামচরণ আাতা” 
ও লঙ্গনীকান্ত দেবের পুত্র “হরিদেব” এর সহিত 
কয়েকজন ভক্ত ও বহু অর্থ দিয়া জগন্নাথক্ষেত্র 
হতে “গোবিন্দ” নামক কুষমুর্তি আনয়ন করেন 
এবং শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত গদনগোপালমূর্তি 
কুরুবাহী জত্রে স্থাপন করেন। এই গোবিদ্দমুর্তি 
জদ্যাবধি আউনিগাটা সাত্রে এবং মদনগোপালমুর্তি 
কুকবাহীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। 

দেবগোপাল চিরকুমার ছিলেন। তিনি বংশী 
লইয়া সর্ববদা কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতেন বলিয়া! 
লোকে তাহাকে “বংশীগোপাল” বলিয়! ডাকিত। 
বংশীগোপাল শঙ্করদেবের আভ্ঞায় দামোদর দেবের 
নিকট কেবল দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তিনি মাধব 
দেবের নিকট ৭ বগুসর থাকিয়া, শঙ্করদেবের ধর্ম্ম- 
নীতি শিক্ষা, বাতীত তাহারই কথামত. উজনীয়াতে 
সত্র স্থাপন-করেন। গে।শালদেবের চরিত-পু'খিতে 
আছে যে, মাধবদেবের আজ্ঞানুসারে তিনি উজনীয়! 
অঞ্চলে শঙ্করদেবের ধর্মমত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন $--" 

মহাপুরুষর ধর্ম সপিয়া লোকত। 
দেহ এরি রহিবাস্ত বৈকু$পুরত ॥ 
-গোপালদেব-চরিত ॥ 

বংশীগোপাল ১৫৭২ শকের মাঘ মাসে বৃষ 
তৃতীয়ার দিন কুরুবাহী সত্রে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার শিষ্যগণের মধ্যে মিএাদেব, নিরঞ্জন. দেব 
জহরি দেব, লক্গনীকান্তদেব, আজ্ছুন দেব, গতি 
কান্ত, হরি ও দামোদর এই কয়জন ব্যক্তি, সবি- 
শেষ এ্রসিন্ধ ছিলেন । বংশীগোৌপাল দেবের দেহ- 
তাগের পর মিআদের কুরুবাহী সত্রের ধর্গদি 
অধিকার করেন। ইহার দুই পুত্র--রামচন্জ্র ও 





_ বশীগোপাণ দেবের নামানুষাযী কোন স্বতন্ত্র 
বৈষচর সপ্রদায় নাই তবে গোপাল দেবের ব 
গোপাল আতার একটা সম্প্রদায় আছে। নিঙ্গে 
বংশীগোপার দেবের প্রধান প্রধান শিষাগণ 


প্রতিষ্ঠিত সত্রগুলির, নামোল্লেখ করা! হইল ২. 
মিশ্র দেব কুরুবাহী: সতর। | 
নিরঞ্জন দেব আউনিআটা ] 
জয়হরি. দেব গরমুর | & 
আচ্জুন দেব _. নচাপরি ॥ 
গাতিকান্: 32:47:55 আবণীয়। ॥ 
হরি পরপুণুরীয়া): : 
দামোদর জখলাবন্ধ ॥ 


দামোদরীয়। ও মহাপুরুধীয়াসত্র-_বংণীগোপা'ল 
দেবের শিষাগণদারা এতিষ্িত সত্রগুলি বর্তমান- 
কালে দামোদরীয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। কিস 
আদিতে সেগুলি “মহাপুরুষীয়াসত্র” নামে খ্যাত 
ছিল। কেন ন। বংশীগোপাল দেব মাধর..দেবের- 
ছারা মহাপুরুব শঙ্কর দেবের ধর্মমত: -গ্রচারার্থ | 
কত হইয়াছিলেন। পূর্বেব আসামের বৈষ্ব- 
ধগ্মীকে “মহাপুকষের ধর্ম” বল! হইত | অধুন! 
নানা কারণে মুল অব্রগুলির নানা শাখা: দ- 
গরতোক শাখার গ্রধান আচার্ষ্যের নামে সত্রতুঙ্জি ' 
পরিচয় দিতেছে ।. মুল সত্রগুলির শাখাপ্রশাখা 
বুদংখাক স্হানে বিস্তৃত হুইয়। বহুদংখ্যক সত্র 
হইয়। গিয়াছে । 


(৫) জয়ধ্বজ সিংহস্ইনি আউনিআটী, দক্ষিণপাট, কুরুবাহী, 


ও গরমূর এই সত্রচতুষ্টয়ের গোন্বামীগণের প্রভৃত .ভুসম্পতি ও 


অনানা গোগামীগণের অপেক্ষ। াহাদিগকে অধিক সন্মান প্রদান 
করিয়াছিলেন ৬ 





(৬) এই মত্রের বিষয় ফাল্গুন-সংখার মশ্মিলনীতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। টা 

+. শারমুর "এই সত্রের বর্তমান অধিকারীর লাম জীযূত পিতান্বর 
৯ 


গালি মাঃরগ এরা 
দেবী সম্প্রদায়ে শঙ্গরদেব ও মাধবদে গুরুরূপে 
বৃত আছেন। তবে মহাপুরুষীয়ের! যে সকল, 
“আতা”কে গুরু বলিয়া তাহাদের নাম স্মরণ 
করেন, গোপাল দেবীর! তাহা না করিয়া অন্যান্য 
“আতা”কে গুরু বলিয়া তাহাদের. নাম স্মরণ 
করেন; কিন্তু উন্তয় সম্প্রদায়ের মুলে শঙ্করদেব ও 
যাধবদেব আদি গুরুজপে বৃ আছেন । ॥ 

আমর! পূর্বে আউনীজ]টা ও গরমূর সত্রের 


কথা বলিয়াছি। এই সত্রদয় ব্রঙ্ষাসংহ্ুতির আন্ত-: 
. গতি। মান্বজীবনে যেমন বাল্য যৌবন ও বাদ্ধাকা 


অবস্থা আছে, তেমনি মহাপুরুধীয়া ধর্সোর “বর্গ- 
সংহতি” প্রথম অবস্থা, “পুরুষসংহতি” মধ্যমাবস্থ 
এবং কালসংহতি শেষ অবস্থা । শ্রীশক্করদেব 
শ্ীদামোদর দেবকে ব্রহ্মসংহতি প্রদান করিয়া 
ছিলেন ₹-.. ২টি 28১ 

“মলক্স! বিজ্ঞান ভক্ষি সংহতি ব্রহ্মর ৷ 

এই তিনি দিলে। লৈয়ে। দামোদর |” 
উপসংহারে বক্তব্য-_-শঙ্করদেবের হা'দয়ের 
উদারতা অপুর্বব ছিল। তিনি দামোদর দেবের 
প্রতি এরূপ অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন যে, তাহার 
প্রাধান্য বৃদ্ধির জন্য তিনি বংশীগোপালকে 


। দামোদর দেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 


শঙ্কারদেব নিজে কোন বৈষঃৰ সম্প্রদায় গঠন করেন 
নাই-। তাহার দেহত্যাগের পর ধর্মমগদির অধিকার 
লইয়া! বিরোধ হইলে. তীয় পুন্র- রামানন্দের 
মধ্যস্থতায় মাধবদের তাহার উত্তরাধিকারী হুন। 
তখন বামুনীয়। শিষ্যের! বিরক্ত হইয়া মহাপুরুষ 


শঙ্করদেবকে খারিজ করিয়! নদীয়ার ্রীক্ুষ্ণচৈতন্যকে 


তাহাদিগের গুরু বলিয়া ঘোষণা করেন । এ সন্ধন্ধে 
সৎসম্প্রদায় নামে একথানি জাল পুঁথিও কয়েক 
বুসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ্ীচৈতন। 
দেবের কামরূপ 35761 
অলীক । 


টা 





প্রা রাবি 
নি টন সরগম পধ নস্মপ্তক। খাদ সপ্কের চি_হুবের নীচে হন, এবং উচ্চ সপুকের চি হরেক 
মাথায় রেফ্‌। ? 

₹। কোমল রখ) কোমল গ-্জ্ঞ $ কড়ি মস্দ্জ ) কোমল ধ-্দ$ কোমল নম্মণ। / 

৩) তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্থ এক-একটা ধড়ি। ১,২৩,* ইত্যাদি তালি ও ফাকের অঞ্চ| যে অক 
মাথায় রেফ্‌ তাহাই সম্‌। 

৪1 তালের একফের! হইয়া! গেলে দী/ড়ির স্থলে “আই” এই ইংরাদী অক্ষরটা বসে? আরন্ত ও শেষে ছুই+মাই্বসে। 
1 একমাত্র।০11 অর্দমাত্রাস্তঃ॥ ছুইটী অর্ধনাআ+ যথা “সর।”। চারিটী পিকিমাত্র|, যখ| “নরগম।”। ছইটী 
সিকিমারা, বা সরঃ॥ একটা অর্ধনাজ! ও ছুইটী সিকিমাত। মিলি! একম|র| যখ| সঃ গরঃ | একটা দেড়ঘা্। ও 
একটা অর্ধমাত্রা মিলিয়! ছই মাত্র, যখ। রাঃ গঃ। 

৬1 কোন ন্সসণ স্থারের পূর্ব যদি কে।ন নিমেষকালগ্থায়ী আন্যঙ্িক স্থুর একটু চু'ইগা যায় মাত, তাহা হইলে 
সেই স্কুরটা ক্ষুদ্র অক্ষরে আপল খুরের বাম পার্থে লিখিত হয়, সারা । গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ 
পর্শমান্রিক সর লাগিয়া খাকে । আসল সুরের পরে কখন কখন অন্য হুরের ঈয়ৎ রেশ লগে ) তখন এ সর কষ 
অক্ষরে দক্ষিণপা্খে লিখিত হয়, যথা! রান ) 

৭) বিরামের চি ও মাত্রাসমূহের চিছ্ু একই; হাইফেন্-বর্িত হইলে, এবং স্থরাক্ষরের গাঁঞ়ে সংলগ্ন না থাকিলেই 
সেই মাত্র! বিরাষের মাত! বলির! জানিবে। স্থুরের ক্ষণিক নিস্তদ্ধতাকে বিরাম বলে। 

৮। অবসানের চি, শিরোদেশে খুগণ দাড়ি । হয় এইখানে একেবারে থামিবে ; নন এইখানে থা মি গানের 
গন্য কলি ধরিবে। 

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থারীতে প্রত্যাবর্তনের চিষ্ুস্বরূপ দুইটি করিয়। “আই” বসে। কোন কলির শেষে] 
এই যুগল “আই" দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইস যুগল “আই” আছে গেইএ।ন হইতে আবার আরম্ভ করিবে । 

৯। পৌনরুক্তির চি, এই | ) গুন্ছ বন্ধনী; এবং পৌনরুক্রিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিয়া যাইবার চি, 
এই ( ) বক্র বন্ধনী, | (সা রা গা(মা পা)ধা না) 

১১) পুনরাবৃত্তি ৪ পৌনরুক্কিকালে কোন সুরের পরিবর্ধন হইলে, শিরে!দেশে ত্রা।কেটের মধে) পরিপর্মিত 

[রা গামা] 
উঃ বাদি জর যথা,ুসা রা গা। 


্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি । 


(জগপতি) 
্হ ভৈরব--চৌতাল। 
তুমি হে জগপতি দেব বুদ্ধিাত! 
আছ করি? সব পূর্ণ 
ধে-ই যে-ই চাছে 
সে-ই সেই তোম| পায় ছে। 
ভক্তিকুন্থম লহ প্রেমচন্জ ! 
র্কেশ্বর! নাম তব গাছে 
ফত শত স্ুরনর তিন লোকে । 
মম চিত্বে গীত নৰছন্দ 
জাগি” উঠে তব অগ্গিত 
অপরূপ হেরি” চারিদিশি পোভ! 
হে সর্ববন্দি্ত! 
কথা-_জক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ুর__তানসেন 
দ্বরলিপি--স্ীতাার্য ৮রাধিকা প্রসাদ গোস্ছ।সী 


৮০ রং লুপ? /চ ৮ 
শু না 


চো ৮ ৪ চা গা গর: 





চা 








1271 গু ২৭ ্ ঙ (৫ 
গা "দা : দাপা। - পা। -মগা-ম। মা "| -্দা ণা। স্পার্সা 
রি * ] দি শি। * শো।"* ভাৎ. * 1 হে *। ৪ স। রা ] 


রর চে 


১ 27 ২ 
হর্সা গা। -দা ণ। দা -পা। মা 18. 
8 ২ পি) কা ৯) ০৯ ॥ ॥ 


্দ্মসঙ্গীত স্বরলিপি। 


8: $)৮ টা নব) 
| আশা-ভৈরবী-_গীতাঙ্গী। 
নবীন বর্ষে নবীন হর্ষে 
বিহগ গাছে নূতন্প গান ; 
আমি কি হেথা, তৃচ্ছ বাথ! লক্কে 
রহিব ক্ষুব্ধ বিযাদস্লান? 
শ্যাম-বনরাজি সেজেছে সুন্দর 
কি নীল অঞ্জনে মেছুর অন্বর 
: একি ফুলহাসি একি ফলবাশী - 
আমি হেথ! আসি র'বকি বিঃ? 
আমারে তুমি নবীন করি লহ 
জীবন-বাথাভার হয়েছে ছুঃসহ 
আলোক দাও মোরে জীবন দ1ও হে : 
এ মোহ-রজনীক্রহ অবপান ! 
রাখ মোরে প্রভু তোমারি চরণে 
অভয় হয়ে যাঁই জীবনে মরণে 


,. 'না গণি সখ-ছুখ নেহারি প্রেমমুখ 
তোমাতে ভরি! বুক তোমারি গাহি গান ॥ 
কথা, ০৬ টি 5 
8 ২ ৩ ১ ২7 ৩. 
হাখা মা -মা। মা) জ্ঞমা -পাঢ পা দা -মা।? পা 41 পা-1]্‌ 
নবী নু বরু * যষেএণ * নবী ন্‌ হর * যে * 
৯ চু তু ১৫ ই ৩ 
হজ্বা জ্ঞা ভ্বা।॥ মপা -দণা। দা -পা] মাজ্ঞা 11 খা ১ সাঁশাু 
বি. ছু গ গাৎ ** হে+ * নু ত * নী) গান্‌ * 
৫ ২ ২7 ্ | ২ ৩ 
হর্সা্সার্সা। পর্পা -ধা। ব্রা” পাশা ণা। দা দা. পাপা? 
আ মি কি হে*+ * থা য় তু *চ্ছ ব্য থা ল ন্গে 
চা হ ও ঠ ২ ৩ 


চজ্ঞা জঞাজ্ঞা। মপা -দণ। দা পা মাজ্ঞা 1 খাঁ4| সাঁ+যা 
র হি বব ২ক্ষুত+ *ব ধ * বি. সী ৭.. 1 লা € 
5৫. ই ঙ সি ১- হ ৩ 
আপা পা মা। এ্দান। গার্সা পাঁর্ধাণা। সা পার্স] 
১, 1 জাতি, নন * রা জি মেপ্সেছে স্থন্‌ দর 





১. ঙ ৩. : হু চা. 
হন্জা আর্জা। 7) আরম অত্জা ভ্যা অর্ধা। আর্ধা 41 ্সার্সায 
কিনীল আন্‌. ঞনে মে ছু র অম্‌্১.* বর 
১ চ ৩ ৯? ০ ৩ এ 
মূদাদাদা। খাঁ আাঁর্সায গা ণাঁণা। "দা -॥ পাপা 
এ কি ফু ল * হা সি একি ক লা * বা শী 

১? ২ কা ১ ২ ত 
ঘজ্ঞাজ্ঞাজ্ঞা। মপা -দণা| দা পা মাভ্ঞাজ্ঞা। জখা খা। সাত 
আ মি হে থা *য১ আমি রব কি অি* র মা ন্‌ 

১৭ ২ ৩ ১৫ ? হ তু 


মযসাখা গু। সাদ | জ্ঞা 7 জ্ঞাজ্ঞাজ্ঞা। জ্ঞাজ্ঞা। জ্ঞাঙ্ঞা 
রিয়ার... 8:৮1... সী বা ১878 


ঞ রশ 


৯ হ্‌ ঙ ত ঙ 
হজ্ঞা মা মা । মা জ্জঞা। মা -|] জ্ঞা ভ্ঞা ভ্তাখ | আথা -| সাসা 
জী বন ব্য খা ভা র্‌ হয়েছে ছঃ * স হু 
৯ বু ঙ ১৭ ই ধা 
তু সথা মা মা মা -। জজ্ঞা মাছ পাঁদামা। পান পা 411 
আ লোক দা ও মো রে জীবন দা ও 1.7 

১ ২ ৩ ১৭ ২ ৩ 
হজ্ঞাজ্ঞাজ্ঞা। মা ণা। দা -পা মাজ্ঞা ভদ | ভ্ঞা খা। সা -] 
এ মো হু রস নী * ক র হু অ ব সা ন্‌ 
১৮ ২ ঙ টর ২ ৩ 
[পা পামা। পদা 4 গার্সা] র্যা গা। পসাঁএ। পার্স 
বা খ মো রেখ * প্র ভু তো মারি চ * রর. ণে 
274 ২ ৩ ১ ২ ৩ 
» হুলর্জা ্ঞার্ভা। আার্ভা। আমাল] আার্জা ডা জর্ধা 1 পার্স 
অভ য় ছয়ে ঘা ই জীব নে মূ * র ণে 
রা ২ ৩ রঃ ২ ৩ 
হদার্খার্সা। খার্সা। ছর্পা 1 গাগাখদা। ণাদা। পা] 
নাগ ণি সুখ দুখ * নে হাঁ রি* প্রেম মু খু 
চি" চে ৩ ৯ ২ ৩ 


অজ্ঞাজ্ঞাজ্ঞা। মা ণা। গদা পা] মাজ্ঞা জ্ঞাখ। জ্ঞা খা। সা শ1111 
তো মাতে তরি বু কু. তোমা রি গাহি. গা ন্‌ 


এ" পর 


জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি। 
( সমমলোচন। ). হার ১ 
(৬যোশীক্রনাথ বঙ্থ ) - 

“জ্ঞান ও ধর্শের উন্নতি” শ্ীমৎ প্রধান আচার্য মহা 
শের উপদেশ-_বাবু ক্ষি তীক্মনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। 
আদিত্রাক্ষদমাজ-যন্তে মুদ্রিত ) 

, ইংলগ্ডের একগ্রন চিরবিখাত জ্ঞানী কণি বলিয়। 
গিয়।ছেন__1006 904 9119400108 16০ 109 0390৮, 
জঞানোপার্জনের উদ্দেখা ঈখরকে অবগত হওয়।। বর্ত- 
মান সময়ে আদাদের দেশে শিক্ষিত সন্প্রায়ের মধ্যে ধর্ম 
সপ্ধন্ধে বড় শিথিণত। আলির! পড়িঝাছে, এবং জগংআঠার 
অভিনব সনবদ্ধে নানা প্রকার মারাম্মক, মত তাহাদিগের 
কর্তৃক পরিপোধিত হওয়াতে আমাদিগের জাতী উংকর্ষ 
সাধনের ভিত্তি ক্রনগঃ ক্ষাণ করি] বিতেছে। এই 
শোচনীয় বিষ লক্ষ্য করিয়া অন/দেশীয় একজন কুতবিদা 
প্রাচীন শিক্ষক একদ। সভান্থগে বক্জ, ভার সময় বলিরা- 
ছিলেন--৭10704191% 0180710 510৮8৩ 15110৩ &. 





৩৪৮ ৮৮100)00৮ 51)299, 41980900১0৮ ৮)০1909 
20190. [195৩5 89 (৩৮৮ & 00015800601 0176 59০19) 
85. 8. 18000501076. /0100210 ড161800৮  017%3010),৮ 
অর্থাৎ ধর্মাবিবজ্জিত জ্ঞান লজ্জ।বি বর্জিত লৌন্দর্যোর তুল্য। 
একজন ধর্ছহীন জ্ঞানী বাক্রি, চরিআবিহীন ল্ন্দরী আ্ত্রী- 
লোকের ন্যার সমাজের অপকাঁর করিয়। থাকে। তাহার 


বাক্য যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ তাঠ। 


বল! বাছলামাত্র। জ্ঞানোপার্জনের উদ্দেশা বিধণে 
, এক্ষণে পরার ঘকলেই মন্ধ। জ্ঞান ও ধরছে সামঞ্জনা 
করিগা নৈতিক জীবন গঠন বিষয়ে এক্ষণে অনেকেই 
মনে।যোগ দেন না। এইরূপ সময়ে পুজাপাদ মহর্ষি 
: দেবেজ্্নাথ ঠাকুর প্রদত্ত এই সারবান ও বভ্মূলা উপদেশ 
সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমর! যারপর 
নাই আশাম্বিত হইয়াছি। তিনি অতি গরলভাবে ধর্ম 
ও বিজ্ঞানের সামঞ্জসা করিন! যে সকল উপদেশ দিয়াছেন 
তাহ! ঘাঝ! আমাদের বর্তনান সময়ে মহ! উপগার সাধিত 
হইবে, এইরূপ আশ! করাযায়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
সামঞ্জস্য করিতে গি়। পাশ্ঠ।ত্) বিখ্যাত দার্শনিক পঞ্ডিত 
বু গবেষণাপূর্ণ যে সকল বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়!- 
ছেন, তত্বারা তীহার! আগোচ্া বিষয়টাকে 'অতি জটিগ 
করির! তুলিয়াছেন। তাহারা ঈশ্বরের স্থটিকৌশল দেখ/ইগা 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের ভিত্তি দূ করিতে যেনন প্রয়াগ 

লা আমাদের পৃদযপাদ মহর্ষি উপদেশচ্ছলে 





1 জর অপনোদন করিয়াছেন 1 


অনন্ত জ্ঞান গ্রতিপা্ঘন করি! মনেক সদর 
18. 1 
"মান্থষের স্বাধীন ইচ্ছ।র” বিষ লিখিতে গিয়া ইং- 
লণ্ডের একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটস্‌ হইতে 
অদ্যাবধি নান! পণ্ডিতের মত এক বৃহৎ ইতিহামাকারে 
সংগ্রহ করি! তৎপরে মেই সকল বিষ মীনাংগ| করিয়া : 
ছেন। তন্থার। নিষগটা এরূপ ছুরুহ হইয়াছে যে তাহ। 
পাঠে সন্দেহ দুর হওয়া দুরে থাকুক আরও নানা সন্দেহ 
মনে উদিত হয়। কিন্তু মগর্ষি ধর্ধ্গতের এই -একটী 
অগ্াবশাঙ্গীর ও গুছ প্রশ্ন অতি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে 
বেশ মীমাংপ। কি দিয়ানেন। তিনি এই সকল বিষয় 
এরূপ গশীর বিখানের সহিত বশিয়াছেন যে, উহার 
প্রতি বাকা সন্দেহ দূর করিয়। দিয়। জলপ্ত বিখাগ ও 
ঈশ্বর প্রীতি মনেতে জন্ম।ইয়। দেয় । ইহাই এই পুস্তকের 
মৌলিকত্ব | 


আদিম আর্ধাঞ্াতিগণ ভ।রতবর্য কি প্রকারে আধিকার 
করিল, কি প্রকারে তাহ।র। এই দেশে বিদ্বৃত হই 
পড়িল, কি প্রকারে তাহাদের মধো জ্ঞনজোতি কষে 
ক্রমে প্রকাশিত হই! তাহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নতত 
করিগাছিল এবং পরম পিতার শুভ ইঞ্ছ। তাহাদের মণ) 


্ কার্ধা কথিয়। কি প্রকারে তাহাদিগকে 


ধঙ্মজগতে শ্রেষ্ঠ আ।সন গ্ররান করিয়।ছিল এই সকল 
সতা মহর্ষি অতি বিশন ও হ্ব্যক্র:প (দখাইমাছেন। 
সেই পুরাকাঁল হইতে 'ঙ্জ পর্যান্ত_ঈগরকরুণ। অগজ 
| জোতে প্রবাহিত হইয়া আরধ্যঞাতিকে অজ্ঞানতার অন্জ- 
কারময় অংস্থ। হইতে ধর্ের সম্পূর্ণ অভাঁব হইতে ক্রমশঃ 
উত্তোলন করিয়! ধর্খ। জান ও সম্যাতার- খারা ভূষিত 
করিয়া. পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করিল_-তাহাও 
উপদেশ পাঠে ঘত হারঙ্গন হন, ততই সংপরী ও অবিখান- 
পুর্ণ ঘদয়ের কাঠিনাদুর হইয়। মনে গভীর খিশাপ ও 
ঈপ্নরপ্রীতির ভাব উিত হয়। 

তাহার আদিম আর্য/জ|তিবিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ 
করিয়া! আমর! আর একটা বিষয় জানিতে পারি--বেদের 
উপর নির্ভর করিয়! আদিম আর্ধজাতির ইতিহাস প্রণয়ন 
করিতে পারা যাগ্। তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, 
মাননিক ও রাজ্যশাসন ইত্যাপি সকল বিয়ের বিবরগ 
যে বেদপাঠে বেশ জান! যাইতে পারে তাহা! মহর্ষি উক্ত- 
রূপে দেখাইয়াছেন । আদিম আর্ধযগাতির ইতিহালের 
উপকরণ বেদে গ্রহৃত পরিমাণে আছে। 
২ জ্ঞানের উন্নতির সহিত ধর্শের উন্নতি হইবে, ইহাই 
ঈখরের অভিপ্রেত। ধর্শের ক্রমবিকাশ দ্বারা মন্ধ্য তাহার 
দিকে ধাবিত হইবে, ইহাই মন্ুষ্যলীবনের উদ্দেশ্য এবং 
লেই উদ্দেশ) সাধনোপযোগী মহর্ধির এই অমূল্য উপদেশ 


দকল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই পুন্তক নি 
অমূল্য গ্রথ। ডাহা ব্যাখ্যানের পর, অনেকদিন আমরা 
এইকাপ গ্রন্থ দেখি নাই। অমর! বঙ্গদেশীগ্র আবাপবৃদ্ধ- 
বনিত। সকলকেই এই পুস্তক একবার পাঠ করিতে 
তন্থুরোধ করি। নিরপেক্ষভাবে ফিখিত এই পুস্তক যে 
সকলের চিত্ত/কর্ষণ করিবে, তাঁহ| আঘাদের গরুর বিশ্বাস। 
পান ও ধর্শের উ্লতি”* আমাদের কেন প্রিয় হইবে, 
তাহার ছুই কারণ আছে। এগমতঃ ইহার জ্ঞানগর্ভ ও 
ধর্দৃবিযগনক উপদেশ সফ্ল। দ্বিতীয়তঃ ইহ! আমাদের 
পুগ্যপাঁদ মহর্ষিদেবের ধর্মজীবনের শেষবাকা। প্রাতঃ- 
স্মরণীয় আর্য খয়িদের অমূল্য র/ক্যসকল যেমন আমাদের 
হৃদয়ের ধন, আশা করি, মহর্থিদেবের এই অমূল্য উপদেশ 
জকল সেইনপ হইবে। 
ধচ্কাল পুর্বে তিনি “ব্রাঙ্গাধর্থোর ব্যাধ্যান প্রাকাঁশ 
করিয়া বিপথগামী বনু লোককে ধর্খীপথে আরোহণ করা 
ইয়া দিগ্নাছিলেন এবং এক্ষণে সেই পথগাষী অপর লোক- 
দিগের অন্ধনয়ন জেোতিম্মান করিবার জন্য তাহার “জ্ঞান 
ও ধর্মের উন্নতি” প্রকাশিত করিলেন) প্রথমটা আগ! 
দের ধর্দপথে ষ্টিম্বরূপ ও দ্বিতীঞটা আলোকস্বরূপ হইবে । 
উহার নিকট আমর। কতদুর খদী তাহ! বাঁক্যে প্রকাশ 
করিতে পারা যায় নাঁ। ক্ষিতীন্্রবাবু বু পরিশ্রমে এই 
উপদেশসমূহ মংগ্রহ করিয়। বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতার পাত্র 
কুইয়াছেন। 
রা পৌষ, ১৩*০-সঞ্সীবনী । 
ব্রাঙ্গধার্মের প্রকৃতি__নধ্যাম্মবিষয়ক বতুগ্ন্ 
প্রণেতা, তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীনর 
নাঁথ ঠাকুর, তক্ষনিধি বি-এ বিরচিত--হিট তষণাগ্রস্থাবলীর 
অন্তভূর্ক । কলিকাতা ৫৫নং আপার চিংপুররোচন্থ 
আদিব্রাঙ্গপমীজ হইতে প্রকাশি 5, মূল্য এক টাকা মাত্র। 
গ্রন্থকার নিব্দেনে বলিয়াছেন_-“পাধারণ লোক 
ঘাহাতে ত্রাঙ্গধর্থের প্রকৃতি জানিতে ইচ্ছা! করেন এবং 
বুঝিতে পারেন, সেই প্রকার যথাযুক্ত সহঞভাবে এবং 
সহজ ভাষায় গ্রস্থখানি লিখিবার চেষ্টাকরিয়/ছি । কতদূর 
ককতকার্ধ্য হইয়ছ্ি, তাহ! পা্কগণই বিচার করিবেন ।” 
আমর! মুক্তকণ্ডে বজিতে পারি যে, গ্রন্থকার এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ মফলকাম। বেদ ও উপনিষদের সাঁর মতাসগ্থলিত 
একেশ্বরবাদী ব্রাঙ্মধর্শের নামে যাহাদের প্রাণে আতম্ব 
উপস্থিত হয় এই পুস্তকগানি তাহাদের আদেযাপাস্ত পাঠ 
কর! উচিত । ধর্ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্ীভগব্খালের উমুখ- 
নিঃস্থত আধার আশ্বাসবাশী হইতে মমুস্ূত সার লতামুলক 
বৈদিক ধর্দের আবঞ্জন| নিরাক্ৃত করিয়| কিরূপে ত্রাঙ্গ 
ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এই পুস্তকে 
র্ণিত হইফাছে। ইহাতে দ্খোর সং্কা, মূল শ্রাকরণ, 
৮ 





সহ সর ভাষার বব হইয়াছে ধের শিপ 
আর্য & পরতীচ্যের ধর্শের পার্থক্য, সকল ধর্শের পরি- 
গতি প্রভৃতি বিষ়গুলি সন্সিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি 
স্থখপাঠা হইয়াছে । “আলো ও ছায়া” প্রভৃতি গ্রনথ-রচ- 
্রিতরী শ্রীমতী কামিনী রার, ধি-এ মোয়া কর্তৃক আরাঙগ- 
রাজা: 
আরও উপাদেয় করিয়াছে । ০1০ 
প্রচার কামনা করি। 
হুবর্ণবণিক সমাচাক্__ বৈশ 

শান্তি-_ঈযুক ক্ষিতীক্জনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক ধিরচিত। মুলা বারো আন! মাত্র । প্রাপ্তিস্থান 
আদিব্রাঙ্মদমাঞ্জ কার্ধ্যালর, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড 
কলিকাতা । 

ভক্ত শ্রস্থকীর সংসারের শোক-ছ্ঃখের জাল) হইতে 
মাম্মত্তাণের প্রয়/সে সময় সমগ্র যে সকল কবিতা! লিখিয়া- 
ছেন তাহ! একত্র করির! গ্রস্থাকারে শ্রকাশ করিয়াছেন ) 
তাই গ্রন্থের নান দিয়াছেন শাস্তি । শাস্তির *কবিতাগুলি 
কবিতা-হিসাবে উচ্চ অঙ্গের ন1 হইলেও সে গুলিতে ভক্ক- 
হৃদয়ের যে কাতর প্রার্থনা, সাধকের উচ্ছঁদ, একনিষ্ঠ 
নির্ভরতা, ওতপ্রোত-ভাবে বিরাঞ্িত রহিয়াছে -- 
তাহাতেই এই গ্রন্থ সার্থকনাম। | ইহাতে এমন কবিতা 
৪ গান অনেক আছে যাখা সংসারের সঞ্চট সময়ে পাঠ 


৯৬ 


| করিপে-_উপপন্ধি করিলে ভগবতণ্রেম জাগ্রত করিয়া 


পাঠক-পাঠিকাকে নিশ্মুল শান্তি দান করিতে সমর্থ হইবে। 
নাহি জনি আমি কত করি দোষ 
আমি শিশু অতি কোরোনাকে1 রোধ 
তোমারি চরণে এসেছি পড়িয়! 
আর কতু দুরে যা ন চগিয়া 
মাগো জননী'-_ 
বিশ্বজননীর নিকট অক্ষম সন্তানের এই চরম কাঁতর 
প্রার্থনা । সন্তানই কেবল অন্থভব করিতে সমর্থ, মা 
আমার যে জগতের সর্ধশ্ব, বিশ্বের আনন্দ, সকল খ্রশ্বর্যোর 
অধিকারিণী বরগাভয়প্রদ।! তাহার নিকটে অহঙ্সিশি 
থাকিতে পারিলে আর কিসের ভয়-_কিষের ছুঃখ! 
শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 
গরিচারিকা-_ চৈত্র, ১৩৩৭। 


বিজ্ঞাপব। 
আগামী ৯ই আঘাঢ় মঙ্গলবার ভবানীপুর 
ব্রাক্মমমাজের ত্রিসগুতিতম সাম্বংমরিক উৎসব. 
উপলক্ষে সন্ধা ৭ ঘটিকার জময় উক্ত সমাজ- 
মন্দিরে ব্রঙ্গোপাষনা হুইবে। যথাসময়ে সর্ব" 
সাধারণের উপাসনায় যোগদান একাস্ত আর্থনীয়। 


বা 


সরানো সি ঢা 

১ তন্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরেক্স ঘে কোন সমর হইতে পত্রিকার গ্রাহক 
হইলে গাহাকে সেই বৎসরের ১ম সংখ্যা হইতে পঞ্জিকা লইতে হইবে। 

২। শ্রম বার্ধিক গুলা ডাকমাপুল সহ ৩/, আনা) প্রতি সংখ্যার নগদ সৃব্য।* চারি আনা। ভিঃ পিঃ খরচ' 
্বতত্্র। অনমর্থ, ছাত্র এবং মহিলাদের জন্য বার্ষিক মূল্য ২/*। 

৩। প্রতি মাসের সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই প্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রাহক্গগণ প্রতি মাসের শেষ তারিখের 
মধ পত্রিক! ন৷ পাইলে স্থানীস্ব ডাকঘরে তদন্ত করিবেন ; না পাইলে ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিবেন। যে মাসের 
পল্জিকা, সেই মাগ অতীত হইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না। 

৪] বিনামুল্যে নমুনা-্বরূপ পত্রিকা দেওয়! হয় না। তিন 'আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা! একখণ্ড 
পাঠান হয়। 

£1 গ্রাহকগণ অনুরোধ করিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো! হয়। অতিরিক্ত খরচ ।* চারি আন! লাগে। 

৬) ঠিকান। পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে । অল্পদিনের জন) 
ঠিকান। পরিবর্তন করিতে হইলে ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করাই স্ুবিধ। 

লেখকগণের প্রতি | 

৭। লেখকগণ অঞ্থ্রহপূর্ববক প্রবন্ধের নকল রাখিয! পাঠাইবেন | 

৮1 উপযুক্ত ্্যাম্প দেওয়া! থাকিলে রচনা মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে গাও,লিপি ফের 
দেওয়া হয়। 

বিজ্ঞাপনদাতদদৈর প্রতি । 

21 বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসে মাসে অগ্রিম দেয় | 

১০। বিজ্ঞাপন বন্ধ ব| পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের ২* শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। শেষ 
বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পনেরো দিনের মধ্যে লক ফেরত ন! লইলে উহ হারাইলে আমর! দামী হইব না!। 

১১। আগ্লীল প্রভৃতি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় ন!। বর্জ্জাইস অঙ্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপি না। ছাপিতে হইলে সাধারণ দর 
'পেক্গং অধিক মুল্য লাগিবে। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নছি। 

১২। সমস্ত বিজ্ঞাপনই লাধারণতঃ স্মলপাইকায় ছাপা হয় । হেড়িং গ্রতৃতিতে মানানসই অক্ষর বাবহাত হয়। 

১৩। বিজ্ঞাপনের মালিক গুল্য ₹-পূর্ণ পৃঠা ৮২) অর্ধ পৃ্ঠা ৪* ; সিকি পৃষ্ঠা ২।*) সিকি কলম ১ টাক|। 

১৪। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বা দীর্ঘকাল প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য প্র লিখিলে জানান হয়। 

১৫। পত্রিকার মৃল্যাদি কাধ্যাধাক্ষের নামে এবং বিনিময়ের জন্য পত্িকাদি সম্পাদকের নামে গাঠাইবেন। 

১৬। পত্রিকা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য নিয়োক্ত ঠিকানায় পাইবেন। 

১৭। পত্জিক্কার বহুল প্রচারের জন্য এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । আমাদের 
এজেন্টগণ গশ্ন্ধে বিশেষ স্থুবিধাজনক স্থায়ী আরের ব্যবস্থা! করা হয়। লাক্ষাতে তাহার বিবরণ জাঁনিতে পারিবেন। 


.. আদিত্রাঙ্মদমাজ কার্্ধ্ক্ষ-_ 
&৫, আপার চিৎপুর রোড তরীন্গরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ। 
॥ কলিকাতা । 











7 ১ 0 কলিগতান্ম৫০২৯। সন্ঘৎ ১৯৮২।, খ১:১৯২৫। শক ১৮৪৭ ফাল ১৩৩২. 


(ষ্রক্ষিতীজ্রনাগ ঠাকুর ) 










| বিশ্ররহিত কর। আমাদের, রিপুলকল যেন .লেই 
সমস্ত যচে বিন উৎপাদন করিতে ন! পারে । 

৪ নন তুমি আগাদি- 
| দাও। হে দেব! আমাদের 
পদ মার্ডজন। কর। আমাদিগকে পাপে, 
পতিত হইতে দিও ন।__পাপে পতিঠ হইার 


৬ পি তুপিয়। ধরি আমাদিগকে 
এ বিরযায়, ধর্মে ও কণ্মে, সকণ 
আমর] যেন তোমার সন্তানের 

















দান কর... .. 
দীপ্ামান পরানেশ্মর1 মি আনা- 


না । তুমি আমাদ্দের নিক 


স ধর্মের ছল্মবেশ পরিয়া আমাদগকে 
ভুলাইযস। না লইয়! যায়। কাহার « 

চসিক গন্তরে স্থান না 
ণ ব্যক্তিরাও যেন আমাদের 
৮: আমাদের অন্তরে 





জ্যোতিতে জ্যোতিগ্মান কর। যে সকল রিপু জন্ধ- 
কার আনয়নের সহায়ত করিতে উদ্যত হইয়াছে, 
তুমি গাহাদিগকে বিদুরিত কর। হে প্রভু ॥ দয়! | 
কর-_দয়া কর। দেই সফল রিপুগণকে আমাদের 
উপর প্রভুস্ব করিতে দিও না। তুমিই আমাদের 
একমাত্র প্রভু। | 
৭। আমরা তোমার নিকট বল ও র্যা, 
শক্তি € তেজ প্রার্থন| করিতেছি, যাহাতে তোমার 
সন্তানের উপযুক্ত শোভন বেশে ভীগতে বিচরণ 
করিতে পারি। তুমিই আমাদের পিতৃপুরুষিগকে 
সমস্ত বিপদ ভাপদ হইতে রক্ষণ করিয়া! দৌভাগাবান 
করিয়াছিলে। তুমিই তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান 
করিয়৷ ভাতিথিসেবায় শক্তিসামর্থয দিয়াছিলে। 


হইতে তোমার প্রসন্ন মুখ লরাইয়। লইও না । ৬. 
৬০1 অঞ্জলিশসধ্বর্তক দেবতা । 

১। হে ব্রক্গোপাসকগণ! যে পরমদেবতা 
এই মহাব্যোমের প্রতি বিন্দু আচ্ছাদিত করিয়া 
আছেন; ঝীহার মহিমা! প্রকৃতির প্রতি অপু 
পরমাণুতে স্থব্যক্ত হইতেছে, তোমরা সকলে মিলিত 
কণে তাহার বিজয় গান কর। চক্ষু খুলিয়। দেখ, 
তিনি তোমাদের সম্মুখে প্রকাশমান আছেন। 

২। হে দেবদেব! তুমি স্বীয় দীস্তিতে 
দীপ্মান। তুমি একহত্তে তোমার অভয় বর, 
অপর হস্তে তোমার: উদ্যত বজ লইয়া আমাদের 


তোমাকে যে প্রাণের সহিত আহ্বান করিয়াছে, | সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ দেখিতেছি। 


সেই সফলকাম হুইয়াছে। আমরাও তোমাকে 
একমনে ডাকিতেছি, ভূমি আমাদিগকে সকল বিষয়ে 
উন্নত ও মহাম কর। 

৮। তোমার অভয়বাঁণী আমাদিগকে শোনাও 

বং আমাদিগকে নির্ভয় করিয়! দাও। আমরাও 
আবার তোমার বিজয়প তাকা বহন করিয়। চতুর্দিক 
জয় করিতে থাকিব এবং তোমার অভয়বাণী সব্ববত্র 
প্রচার করিব। 

৯। হে জীবনের অধিনেতা ! তোমার জ্যোতি 
প্রতি মানবের অস্ত্রে প্রদ্বলিত্ত রহিয়াছে। পূর্ব" 
তন আচাধ্যের৷ তোমার সেই রূপ জ্যোতির রূপ 
কত-ন। স্থন্দর ভাবে ও মন্ত্রে বাক্ত করিবার চেষ্টা 
পাস্টয়াছেন। তীহাদের সেই সকল মন্ত্রের শক্তি- 
বলে আমাদের ক্ষান্তর্সিহিত জ্যোতি কত-না উজ্জ্বল 
হইয়া উঠে। মানব সেই প্রন্থুলিত জ্যোতির ভিতরে 
তোমারই প্রাসন্সমুখের ঞ্যোতি দেখিতে পাইয়া 
ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করে। 

১০। তোমার এসনমমুখের জ্যোতি যেমন 
আমাদের তত্তরে শান্তি শ্রদ্থান করে, তোমার রুদ্র 
মুখের ত্বলন্ত তেজ তেমনই আমাদিগকে ভয়াকুল 
করে। তোমার সে তেঙ্গ কেহই প্রতিহত করিতে 
পারে না। প্রবদ্ধিত পাপও সেই তেজের বমি 





৩। উদ্যত বজ্র মহাদণ্ড দেখিয়া আমর! 
সকলে ভীত হইতে এবং প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, 
আমরা কায়মনোবাকো পাপ পরিত্যাগ করিব। 
জামাদের দুঃখ শোক, 8৮ সি 
হইয়! যাউক। 

৪। তুমি আমাদের সন্মুখে তোমার প্রসন্ন 
মুখ লইয়া উপস্থিত হও; আমাদিগকে তোমার 
অভয় বর প্রদান কর। আমাদিগকে শক্রসংহারের 
উপযুক্ত বল ও সামর্থ প্রদান কর। তোমার 
মহিমা ও কীর্তি ঘোষণা করিবার উপযুক্ত বল ও 
শক্তি প্রদান কর। বলহীন ব্যক্তি তোমাকে পাইতে 
পারে না। জামাদিগকে তোমার বলে বলীয়ান 
কর। আমর! তোমাকে নমস্কার করি। 

৫ তুমি যেমন মহাব্যোমকে ব্যাপ্ত করিয়া 
রহিয়াছ, তেমনি তুমি আমাদের আত্মাকেও ব্যাপ্ত 
করিয়! অবশ্থিতি কর। তুমি অজর,অমর ও অক্ষর। 
তোমার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, ধ্বংস নাই । 
প্রক্কতিতে তোমার অপ্রতিহত শক্তি ও অপার 
প্রেমের কি জাশ্চর্যয খেলা চলিত্তেছে। তোমারই 
তেজের কণামাত্র সমস্ত ওষধি-বনম্পতি সমস্ত 
ক ০০০০১২১৭ 
করিতেছে।. ; 


আপ 
৬1 ভোমার একটা তেজবিনদুমাত্র আস্তুরে 
ধারণ করিবার ফলে আমাদের তেজ, বল ও বীঘ/ 
ছ্যালোক ও ভূলোক কম্পিত হইতেছে ; জামাদের 
মুখ হইতে বাণী শুনিবার জন্য উদগ্রীব হুইয়। 
আছে। তোমার নামে আমর! যে মঙ্গল পথ 
দেখাইতেছি, সেই পথ অবলম্বন করিতে সকলই 
অগ্রসর হইতেছে ।» 

৭। তুমি সত্যন্দরপ। তোমার সত্যের তেজে 
কিংকর্তবাবিমুড় হইয়া মিথ্যা, পাপ, অনাচার 
প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত হুইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করি- 
তেছে। একমাত্র সতের বলে বিশ্বজগত বিধৃত 





হইয়া স্থিতি করিতেছে। ত্যের বলে ভূলোক : 


দ্যুলোক বিষ্বৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে । 

৮ সংঘারে যখন অধন্ম প্রবল হইয়া উঠে 
এবং ধর্ম তন্তুহিত হুইরার উপক্রম করে, তখন 
তোমার রুদ্র তেজে জগতসংসার কম্পিত হইতে 
থাকে । তোমার রুদ্র তেজে সমস্ত জগত উঃ 
হইয়। উঠে। তখন আবার তুমিই অধরর্মকে 
দগ্ধ করিয়া ধণ্মকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর এবং 
তোমার শান্তিধার! বর্ষিত হইয়! জগতকে আবার 
স্থশীতল করিয়া তুলে। 

৯। জগতে তোমার সিংহাসন স্থপ্রতিষিত। 

আকাশ যেমন ঞ্ব, তোমার আসনও তেমনি 
ঞ্রব। তোমার .আসনতলই আমাদের একমাত্র 
আশ্রয়। পরলোকে তুমিই আমাদের একমাত্র 
গতি। 
১৭ ।॥ আমাদের ভানের আকর একমাত্র 
ভুমি। আমাদের মন তোমাকে ধারণ করিতে 
গিয়। প্রতিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু আমাদের সর্বববিধ 
মননের একমাত্র নিয়ন্তা তুমি। আমাদের বাক্য 
তোমাকে বর্ণনা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃন্ত হয়, 
কিদ্তু আমর! যাহা কিছু বলি, সমস্ত তোমা হইতেই 
আসিয়াছে 

আট তোমার ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে । 

তোমার ভয়ে সূর্য্য প্রতিদিন যথাসময়ে উদ্দিত 


হইতেছে। তোমার ভয়ে ঘি উপ. দিযেছে। 


তোমারই ভয়ে মেদ বারি বর্ষণ করিতেছে। 
৯২) তুমি সর্বধ্যাপী। ছ্যালোক, ভুলোক ; 


রস তুমি অবস্থিতি করি- 


চি] 


ভেছ। তুমি আমাদের গ্ওভবুদ্ধিদাতা ॥ তুমি 


1 আমাদের সমস্ত পাপ হরণ কর। তুমিই আমাদের 


মনের নিয়্তা। তুমি আমাদের আত্মার উহঃ 
গ্রদেশেরও কথ। জানিতেছ। 

১৩1 তুমি যখন আমাদের অন্তরে তামার 
আসন প্রতিষ্ঠিত কর, তখন তোমার জ্যোতিতে 
আমাদের অন্তর ও বাহির সমুস্তাসিত হইয়া! উঠে। 
তোমার মেই জ্যোতিতে বিমুগ্ধী হইয়। ভ্রান্ত হা 
মস্তক অবনত করে। 

১৪। হে দেব! হে পিতা ! আমর! তোমাকে 
কাতর প্রাণে আহ্বান করিতেছি । তুমি আমাদের 
আত্মাতে আসিয়! শীত্র আমাদের প্রাগকে শীতল 
কর। 

১৫।॥ তোমার প্রীতিকাম হইয়। আমর! 
তোমার প্রিয় কার্মোর অনুষ্ঠানে আপনাদিগকে 
নিত্য নিরত রাখিয়াছি। তুমি আমাদের প্রভু । 
আমাদিগকে শতবর্ধ আয়ু প্রদান কর, যাহাতে এই 
নীর্ঘকাল তোমার উপাসনা করিয়। এই দুর্লভ মানব- 
জন্ম সার্থক করিতে গারি। 


ব্রন্মের আত্মপ্রকাশ । 
(গ্রদেবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ) 
ডাঃ মার্টিনোর একট উপদেশের ভাব এহগ 

করিয়া লিখিত | * | 
বাইবেল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বীনুড একবার 
বলিয়াছিলেন_-“হে ব্রশ্ষাগুপতি, ধন্য তুমি যে, 
র্টের গুঢ় ত্ব সকল জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের 
নিকট হইতে, প্রচ্ছন্ন করিয়া শিশুদের নিকট প্রকাশ 
করিয়াছ।”. যে-তন্ব পণ্ডিতের! বুঝিতে অক্ষম 
তাহ! শিশুদের কাছে সহজ-_এ কথাটা আপাততঃ 
বড় আশ্চর্য্য বলিয়! লাগে; আর তাহা! যদি সত্য 
হয় তবে (সেজন্য যীশু ভগরানকে কেন. ধনাবাদ 
দিলেন তাহ! আরও. অধিক বিস্ময়জনক বলিয়! মনে 
হয়। ড্তানবুদ্ধি ত মানবের ভূষণ। যদি তাহা 
হয় তবে যী জ্ঞান ুদ্ধিকে _ তুচ্ছ, করিলেন কেন? 
সত্য কি উদ্রামীনতার পুরস্কার ? ইহাও কি 


কখনও .ল্গব. যে. মানুষ আলোকের অস্ধে- 


(ত 0০. সাও ৬০ এজ. 
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বণ করিয়া গভীরতর আন্ধকারে নিমগ্ন হয়? সতা- 
লানের জন চেঙ্টার ফল কি এই যে, সতা মানবের 
নিকট হইতে দুরে লরিয়া যায়? চিন্তাশীল ও 
স্থপপ্ডিত বাক্তি অপেক্ষা চিন্তাহীন মুর্খের পক্ষে কি 
ধর্দের তন্ব অধিক সুলভ ? হানেক মুর্খ অথচ গোড়া 
খৃীয়ান, স্থপঞ্চিত ও চিন্তাশীল বাক্তগণের কাছে 
তর্কে পরাস্ত হইয়া যীশুর উক্তি স্মরণ পুরবিক 
সান্তনা ও গৌরব অনুন্তব . করেন। কিন্তু 
মীন্ুডর কথার অর্থ কি বাস্তবিক এই যে স্বর্গে 
কেবল অসভ্য ও বর্ধবরদিগেরই অধিকার ? বুদ্ধি 
মান ও পণ্ডিত লোকদের প্রতি আমরা যে স্বাভা- 
বণতই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করি তাহা বিসর্জন 
দিয়! যাহাদের ভাষার অর্থ চীৎকার, যাহাদের 
জ্ঞানের পরিবর্তে সন্ধীর্ণ কুসংস্কারই সম্বল, এবং 
চিন্তার অভাবে যাহারা কথায় কথায় সাক্ষাৎ 
আদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে-_আমর। কি ধন 
রাজ্যে তাহার্দিগকেই সর্বোচ্চ আমন প্রদান 
করিব ? 


একথা সত্য নয় যে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান |. 


চিন্তার নিকট ধর্মের তন্ব প্রাচ্ছন্ন থকে । প্রাকৃত, 
কথ| এই যে অহংকারী ও স্বাথপর লোক ভগ- 
বানের সন্ধান পায় না। এই অহংকার ও স্থার্থ- 
পর্। পঞ্চিতেরও থাকিতে পারে, মুর্খরও থাকিতে 
পারে। যীশুর কথার অর্থ এই যে নানা শান্ত 
স্থপপ্ডিত হইয়াও মানুষ ধন হইতে বঞ্চিত হইতে 
পারে, এবং দর্শন-বিজ্ঞান না জানিয়াও মানুষ 
ধর্মীলাঞ্টভ সমর্থ হয়। আল্লপ আলোচন! করিলেই 
এ কথাটা সুস্পষ্ট হইবে। 

শিশুর জ্ঞান সহজ, প্রবীণের জ্ান যুক্তিতর্কের | 
ফল। শিশু বর্তমানের মধ্যেই বাম করে, অতীত 
ও ভবিধ্যতের চিন্তায় আকুল হয় না। চগ্ষু- 
কর্ণের মধ্য দিয়া প্রকৃতিজননী শিশুর নিকট 





মুহুর্তের পর মুহুর্তে নব নব যুস্তিতে গুকাশিত হন। 
সংশয় ও সন্দেহ শিশুকে উৎপীড়িত করে না। 
সে বিনা তর্কে, বিনা চিন্তায় ভাবের জে।তে ভামিতে 
ভাসিতে বিম্ময়ের রাজ্য হুইতে বিম্ময়ের রাজ্যে 
চলিয়া সায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত দে অন্োর 
কাছে অনেক কথ! শুনিতে থাকে, জগতের ঘটনা- 
প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া এবং প্রকৃতির নিয়ম 





অবধারণ করিয়া কত ভবিষ্যৎ বিষয় নির্ণয় করিতে 
বিভন্ত করে, তখন কত নূতন নৃঠন সম্ভাবনা 
তাহার নিকট উদঘাটিত হয়। তখন মানুষ 
সহজ কথা ভুলিয়া! কেবর্জী বিচারের সাহায্যে সকল 
তন্তের মীমাংসায় প্রবৃস্ত হয়। যাহা অতি নিকট, 
যাহা অনুক্ষণ চক্ষুর সপ্মুখে বর্তমান তাহাকে আমরা 
মনে করি দূর, যাহা অতি সহজ তাহাকে আমরা 
বছ তর্ক-বিতর্কের পশ্চাতে বলিয়! কল্পনা করি। 
শৈশবে একটা প্রত্যক্ষ দর্শন, একটা গ্বাভাবিক 
নির্ভরের ভাব থাকে, ইহারই সাহাষো শিশুরা 
স্বর্গের তত্ব লাভ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত এগুলি 
হারাইয়। যায়। ইহাই জ্ঞানবুদ্ধির বিড়ম্বনা । সূত্র 
দিয়াই বস্তা রচনা হয়, কিন্ত সেই বন্ত্র দিয় চক্ষু 
বধিলে যেমন আর সূত্র লক্ষ্য করা যায় না, 
সেইরূপ যে সহজজ্কান সকল চিন্তার মুলে, আমন! 
তর্ক-বিতর্কের দ্বারা এমন প্রপীড়িত হই যে সেই 
সহজজ্ঞানকে আমর! হারাইয়া ফেলি । 

বিজ্ঞান জগতের ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীগুলিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভপ্ত করে এবং বিশ্বের ঘটনা- 
প্রবাহের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্ধ্যকারণ- 
শৃঙ্খলা ভাবধারণ করে। পদার্থনকলের শ্রেণী- 
বিভাগ আর ঘটনাবলীর কার্ধ্য-কারণসম্বন্ধানির্ণয় -. 
এই ছু'টীই বিজ্ঞানের বিষয় । কিন্তু ব্রহ্ম ত কোন 
পদার্থ নহেন, কোন ঘটনাও নহেন। যাহা! সীমা- 
বিশিষ্ট, যাহা বিশেষ বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ, যাহার 
উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেইরূপ সামগ্রীই বিজ্ঞা. 
নের বিষয়। কিন্ত যিনি বর মধ্যে শন্যতম 
নহেন, কিন্তু সর্ববব্যাপী ও সর্দ্গত; ঘিনি সকল 
বন্থর আশ্রর এবং সকল ঘটনার অবলম্বন; ধিনি 
আদি-অন্তহীন এবং ঘকল ভঙ্গুর ও নশ্বরের মধ 
একমাত্র চিরন্তন ও কালাতীত,_-তিনি বিড্্ঞনের 
বিষয়ই হইতে পারেন না। তিনিই বহিজ্জগতে 
একমাত্র শক্তি। তিনিই অন্তর্জগতে স্বাধীন 
মানবাস্থার একমাত্র আদর্শ। স্টির মধ্যে যে 
নিগৃঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে সে অভি- 
প্রায় তাহারই। তিনিই সেই নিত্যসিদ্ু_-মানব- 
ইতিহাসের এক-একটা ঘটনা যার এক-একটা 
তরঙ্গ মাত্র। তিনি প্রতিমুহূর্ত আমাদিগকে বেষউন 


হু । 
আহাড়, ১৮৫৭ 
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করিয়া আছেন এবং দেহমন প্রাণ পূর্ণ করিয়া 
বর্তমান ; কেবল আমাদেরই হাদয়ের অবস্থাভেদে 
আমরা কখনও তাহাকে দর্শন করি, আবার কখনও 
বা তাহাকে হারাইয়। ফেলি। এই দর্শন ও 
আদর্শনের মূলে তীহার আবির্ভাব ও তিরোধান 
নহে। ধীহার! তাহাকে অগ্রাহা করেন বা অস্বী- 
কার করেন তাহাদেরও হৃদয়ে তিনি নিত্যকাল 
বিরাজিত, এবং খাহার! তাহাকে স্বীকার করেন 
তাহাদের ভাগ্যেও তাহার দর্শনলাভ কত বিরল 
ও বিদ্যুত্প্রকাশের মত কত ক্ষণক! যখন 
আমর! ভীহাকে দর্শন করি তখন জন্তরের 
অন্তরে পরমাত্মারূপেই দর্শন করি। এমন শুভ 
মুহূর্ত সত্য সত্যই আলে, যখন প্রকৃতির মুখে 
স্বর্গের সৌন্দর্ধ্য বিকাশিত হয় এবং মানবের ইতি- 
হাসে বিধাতার হন্ত দেখিয়! আমরা! বিকম্পিত 
হই; খন পাপ-তাপ ছুঃখ-দৈন্যের বেদনায় 
আমরা তীহার্ও মর্ধ্মবেদন। অনুভ্ভব করি; এবং 
যখন তীহারই ইঙ্গিতে আমর! নূতন পথে জীবনের 
নূতন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই। আমরা যে 
নৃতন কৌশল অবলম্বন করিয়! তাহাকে দর্শন করি 
তাহ নহে । কিন্ত তিনিই আমাদিগের নিকট 
আত্মপ্রকাশ করেন এবং অতি সহজভাবে আম1- 
দ্রিগকে তাহার অপূর্বব সত্তায় পূর্ণ করেন। তাহারই 
পুণ্যালোকে তাহাকে দেখিয়া! আমরা কৃতার্থ ও 
সন্তীবিত হই। তাহার দর্শনের জন্য আমাদিগকে 
কোন দুর তীর্থে যাইতে হয়না, এবং কোন 
বিশেষ শুভ দিনের জন্যও প্রতীক্ষা করিতে হয় 
না। এই ক্ষণই গুতক্ষণ, এই স্ানটাই পুগাতীর্থ 
ইহা বিশ্বাসপূর্বক কেরল সরলভাবে তাহার 
ইচ্ছার অনুবর্তী হইতে হয়, বিন হৃদয়ে ও 
তক্তিতরে তাহারই চরণে আপনাকে উতম্গ 
করিতে হয়। 

বাহির হুইতে ভক্তের জীবন দেখিলে মনে হয় 
তিনি যে বাসন! কামনা ও আসক্তি অতিক্রম 
করিয়াছেন তাহার মূলে হয় ত কত সঙ্কল্প, কত 
সংগ্রাম, কত কঠোর তপস্যা । কিন্তু বুঝি বা এ 
অনুমান ভুল, বুঝি বা এ অনুমান আমাদের 
কল্পন। । ভগ্তজীবনের মুলে হয় ত বা সহজ প্রেম, 
_ সরল আত্মদান, কেবল মাত্র উপস্থিত কর্তব্য পাল" 
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| নের নিষ্ঠা। পৃথিবীর দৃষ্টিতে ধাহারা৷ দুর্জয় বীর 


ক্টাহাদের জীবনের গড় কথ! এই যে পরমেশ্বরের 
নিকটে তাহারা একান্ত শিশু। খুঠীয় সমাজে 
দেখ যাঁয় যে, এক-এক জন সম্রাস্তবংশীয় মহিল! 
নান! গুণে গুণবতী ও নান! বিদ্যায় বিদুষী হইয়াও 
সংসারের সকল সাধ বিসর্জন দিয়া এবং ধনৈ- 
ব্ধ্যপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ধবক হাসপাতালে রোগীর 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এ কথ! 
ভাবিলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সাময়িক 
ভাবের উত্তেজনায় একটা! স্বার্থ বিসজঞ্ন করা বা 
প্রাণের মায়! পরিত্যাগ করিয়া একট! খুব দুঃসাহসের 
কাজ কর! বরং কল্পান। কর! যায়; কিন্ত দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বসরের পর বগনর 
অক্লান্তভাবে ও প্রফুল্পমুখে নান! প্রকার দ্বণিত 
রোগে জর্জরিত নিতান্ত অচেল। রোগীদিগের 
পরিচর্যা! যে কি ব্যাপার তাহ! ভাবা কঠিন। মনে 
হয় বুঝি বা এই জীবনব্যাপী সেবাব্রতের পশ্চাতে 
কত কঠোর তপস্যা, কত দীর্ঘ সাধন! ! কিন্তু হয় ত 
তাহা নহে, হয় ত সহজ ভাবে ভগবানের ইচ্ছাকে 
মন্তকে গ্রহণ করাই এই সেবাত্রতের গুঢ় তন্ব। 
হয় তবা খু'জিয়া খু'জিয়! জীবনের পথ বাহির 
করিবার জন্য তীহার! অধীর হন না, এবং যে পথে 
চলিয়াছেন সে পথ যে কত দীর্ঘ এবং কোথায় 
তাহার অবসান তাহা চিন্তাও করেন না। জননী 
বেমন ক্ষুত্র শিশুর হাতখানি ধরিয়া লইয়। যান, 
হয় ত বা তাহার৷ 'অনুভব করেন যে পরম জননী 
তেমনি করিয়া তাহাদের হাত খরিয়াছেন। আর 
ভয়ও নাই ভাবনাও নাই। তাই তাহাদের মন এত 
নিশ্চিন্ত এবং মুখ এত প্রাফুল । অথচ রি আশ্চর্য্য 
তেজ, কি অপূর্বব দৃঢ়ত।! বাস্তবিক যিনি সম্পূর্ণ 
রূপে আপনাকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করেন 
তিমিই পরম পরিপূর্ণ জীবন লাভ করেন। যিনি 
আপনার সমুদয় অধিকার বিসর্জন দেন তিনিই 
প্রকৃত স্বাধীনত! প্রাপ্ত হন। ধিনি প্রতি মুন 
জীবন্ত প্রভুর আদেশের অনুবর্তী হইতে প্রস্তুত, 
তিনিই জনসমাজের অধিনায়ক হুইয়। থাকেন। 
মানবের মহত্ব দুই প্রকার--নৈতিক.9 আধ্যা- 
জ্িক। নৈতিক মহস্বের মুলে কঠোর তপস্যা ; 
আধ্যাত্মিক মহন্বের মুলে সরল বিশ্বাদ। এক 


৭৪ 
এক শ্রেনীর মহাপুরুষের! আয্মচেষ্টা, পরিহার 
পু্রবক ব্রগ্ধকুপার উপরে নির্ভর করেন। এক জন 
লক্ষ্য স্থির করেন এবং বিক্প বিপত্তি অতিক্রমের 
উপায় উদ্ভাবন করেন) দ্বিতীয় ব্যক্তির লক্ষ্য 
তগবানের ইঙ্গিত, তিনি দিনের পর দ্রিন ভগবানের 
হস্তে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হুন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যে 
সম্পূর্ণরূপে আপনার ইচ্ছাকে বিসর্জন দেন, তাহা 
নতে, কিন্তু শিশুর মত সরল হুন। লঙ্গ্যলিদ্ধির 
জন্য তাহার কোন চিস্ত! বা! উদ্বেগ থাকে না । 
উপায় হইয়া যাইবে, ভগবান কোন একটা 
উপায় করিয়া! দিবেনই দিবেন--ঠাহার এই 
ভাব। এই উভয় প্রকার মহক্বেই মানবের ইতি" 
হাস সমুজ্বল। কিন্তু যে সকল মহাজনের! কঠোর 
পংকল্ল ও দীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন 
উহাদের অপেক্ষা হারা সহজ নির্ভরের পথ 
অবলম্বন করিয়াছেন তীহারাই শ্রেষ্ঠ । মানুষ যদি 
দুঢ প্রতিজ্ঞার দছিত কোন কর্দে প্রবৃত্ত হয় তাহার 
উত্সাহ ও উদ্যমের মধ্যে একটা মহাশক্তি সঞগ- 
রিত হয় সতাকিন্ত্ যে ব্যক্তি ভগবচ্চরণে 'আত্মবিস- 
ভন করিয়। নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয় তাহার হ্াদয়ে 
যে ছুূর্য় বল আবতীর্ণ হয় তাহার াহিত 
্রথমোক্ত শক্তির তুলনাই হয় মা। যে ব্যক্তি 
আপনাকে বিধাতার হস্তের যন্ত্র বলিয়া মনে করে 
তাহার নিকটে জগতের কল বিদ্ব পরাজিত । 
সেইরূপ ধর্মের তত্ব ও অনন্তের রহম্য ভেদ 
করিবার জনা ষে ব্যক্তি যত উৎকষ্টিত, হয় তব! 
তাহার চেষ্টা সেই পরিমাণে বিফল হয়। যে 
আলোকে ব্রক্ষাণ্ড প্লাবিত তাহার সন্ধান করিতে 
কোথায় যাইবে? যে রজনী স্েহের পক্ষে 
তোমাকে টাকিয়া আছে অন্ধকার ঠেলিয়৷ সে 
রজনীর শাস্বেষণ কি বিড়ম্বনা! শান্ত হও, স্থির 
হও, বর্তমান মুহুর্তের সৌন্দর্ষ্য ডুবিয়া রাও । প্রভু 
পরমেশ্থরের ইঙ্গিতের জনা অপেক্ষা! করিয়! থাঁক। 
হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা কর। তোমার 
শুনা প্রাণ গুণ হইবে। যাহার! “উন্নতি” সম্বন্ধে 
দীর্ঘ বন্তৃতা করে, ধণ্মীরাজ্যে তাহারাই সকলের 
পশ্চাতে পড়িয়! থাকে ; যাহারা অতিরিক্ত “সত্য 





২১ ক্স, ওয় ভাগ. 


গর্ব করে ধণ্ধের মূল. কথাই তাহার বুঝে, 
নাই। 

অনন্তত্বরূপ ত কোন শৃহকোণে লুক্কায়িত নহেন 
এবং তিনি প্রাচীনকালেও আবদ্ধ নহেন। অণু 
বীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্াদির আরও উন্নতি হইলে যে 
আমরা তাহাকে আরও স্থস্পষ্ট দেখিতে পাইব 
তাহাও নহে। তিনি যদি দর্শনবিজজ্কানের বিষয়, 
হইতেন তবে ত সাধারণ লোকের পক্ষে বড়. নিরা- 
শার কথ! হইত। ছানেক বিদ্বান পপ্ডিত ব্যক্তিকে 
বলিতে শুন! যায় যে «এত- লেখাপড়া৷ শিখিয়! ও 
শান্তালোচন! করিয়াও যদি আমরাই ধর্ট্ের কথ। 
তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।. তবে 
অজ্ঞান ও মূর্খ লোকের! ধর্টের তত্ব কি বুঝিবে ?” 
কিন্তু বিশ্বাস ত পাণ্ডিত্যের চরম পুরস্কার নয়। 
যীঞ্চ বলিয়াছেন যে “ঘাহারা নিম্মীলচিত্ত তাহারাই 
ভগবানের দর্শন লাভ করিবে ।৮ তীহ্াকে দর্শন 
করিবার জন্য সৃদ্ষম চিন্তা, নান! ভাষায় বুৎ" 
পত্তি, নান! শাস্ত্রে পাগ্ডত্যের প্রয়োজন নাই। 
ধর্মজীবন দর্শনবিচ্কানের অতীত। বাস্তবিক 
মানুষের বিশ্বাস চিন্তার পূর্ববগামী, অর্থাৎ চিন্তার 
উন্মেষ হুইবার পুর্বেব শিশুর ধর্ম্মীবিশ্বাসের উন্মেষ 
হইয়া থাকে । পরে তর্কবিতর্কের চক্রে পড়িয়। নে 
সহজ ধর্মবিষ্থাস হারাইয়া ফেলে এবং সংশয়ের 
কৃপে পতিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। সেই 
অন্ধকার কূপ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার 
জন্য যুক্তিবিচাররূপ অনেক বংশরগ্ছুর প্রয়োজন 
হয়। সংশয়বুদ্ধি ঘে সকল কঠিন কঠিন প্রশ্ম - 
উত্থাপিত করে তাহার উত্তর দেওয়! সহজ নহে । 
সেই সকল কুট প্রশ্নের মীমাংার জন্য সুষ্মন 
চিন্তার প্রয়োজন । কিন্তু সন্দেহভগ্জীন হইলেই যে 
আমরা ধন্মজীবন লাভ করি তাহাও নহে । সন্দেহ 
ভঞ্জন হইলে আমর! প্রকৃতিস্থ হই মাত্র, আমাদের 
আত্মা যেন রোগমুক্ত হইয়! স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ 
করে মাত্র । প্রবীণকে শিশুর সহজ ধর্মবি্াস 
প্রদান করাই বিদ্যাবুদ্ধির সর্বেবাচ্চ অধিকার, দর্শন. 
বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। বালকের নিকট যে. 
বর্গ উপ্ুক্ত থাকে প্ররুত তন্বজ্ঞানীর নিকট যেই 
স্বর্গ আরও যমুজ্ৰ্বল মূর্ভিতে প্রাকাশিত হয়। বুদ্ধি 


লতা” বলিয়। চীৎকাঁর করে ও "স্বাধীন চিন্তার” ; যতদিন ছদয়ের বাসীকে তুচ্ছ করে অর্থাৎ যতদিন. : 


1. আয, স৪। 


বুদ্ধি ও হাদয়ের মধ্যে বিরোধ চলিতে থাকে, তত- 
দিন সন্দেহের মেঘ উঠিয়া আমাদের চক্ষু হইতে 
খর্মের সত্যকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করিতে থাকে, 
কিন্ত স্বর্গের বায়ু সেই মেঘকে বারম্ার দূর করিয়া 
দেয়। এই আলোক ও অন্ধকার এই বিশ্বাস ও 
সংশয়ের নিত্য আন্দোলন হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
শিশুর সরল ভাব যত প্রয়োজন দার্শনিকের 
পাণ্ডিত্য তত. প্রয়োজন নহে। বুদ্ধির দ্বার! 
অনস্তরকে ধারণ করিবার চেষ্টা বুথ । এ পথে 
মানুষ সহজ বিশ্বাস হইতে '্মলিত হইয়া অশেষ 
প্রকারে বিড়ন্িত হয়। কিন্তু বিশ্বাস যাহার সরল 
ও চিত্ত, যাহার নিপ্মীল ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তাহার 
জান্তরে। 


পরিচয়। 


খাম্বাজ_-যৎ 
(শ্রমতুল প্রসাদ সেন বার-এট-ল ) 
কে যেন আমারে বারে বারে চায়। 
আমি ত চিনি নে তারে, দে চেনে আমায়। 
যখন থাকি ঘুমঘোরে, 
কে দোরে আঘাত করে ; 
“কে তুমি” ধলে ডাকিলে কে যেন পালায়। 
কুস্ছমের গন্ধে রূপে 
সে আসে গো চুপে চুপে-_ 
মেঘের আড়াল হতে ডাকে আয় আম্ন। 
কত প্রেমে কত গানে 
সে যেন আমারে টানে-- 
চলেছি বিরহী তাই কে যেন কোথায় ! 
হে মোর অচেন! বধু 
লুকায়ে থেকোনা শুধু 
শ্রসো--করি পরিচয় মালায় মালায় | 


জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 


(্রমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ) 
বাঙ্গালার সাঁহিত্যাাকাশ হইতে সার একটি উজ্জল 
জ্যোতিষ্* থনিয়। পড়িয়াছে। বাহার দেশপ্রেমোদ্দীপক 
নাটকাবলী একদম বঙ্গবানীর জৃদয়ে দেশাত্মবোধ 
জাগলিত করিতে সাহাধ্য করিয়াছিল, ধাহার হামারস- 





চি. 
স্সসে বঙগদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, ধাহার স্থমধুকস ব্রঙ্গ- 
সঙ্গীতগুলি অন্ধ শতান্ধীকাঁল বাপিযা কত অশান্ত 
হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়।ছে এবং চিরদিন করিবে, 
ধাহার় গভীর চিন্তা-প্রচ্থুত সন্দরভীবলী কত নূতন নৃতন 
ভার ও চিন্তার প্রজ্রবণ উম্মুক্ত করিয়াছে, ধাহার অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অস্ভুত অধাবসায়ের ফলে বঙ্গীয় পাঠকগণ 
সংস্কৃত, ফরাসী। মারাঠী প্রস্থৃতি বহু ষাহিতা-রত্বখনির 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন, মাহিতোর সেই ক্আবি- 
শ্রাস্ত সেবক, শিল্প ও ললিতকলার সেই একনিষ্ঠ সাধক, 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সম্গ্রতি ইহুলোক পরিত্যাগ পূর্বক: 
আনন্ধামে প্রয়াগ করিয়াছেন । 


বংশবিবরণ। ঞ্যোতিরিজ্্রনাথ মহা বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন.। কলিকাত! যোড়াসীকোর ঠাকুর 
পরিবারের পরিচয় জ্ঞাত নহেন, বঙ্গদেশে এন্প শিক্ষিত 
ব্যক্তি নাই। বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তারাজ্যে ঠাকুর- 
বংশীয়গণ শতাবীক!ল ধরিয়। অঙ্ষু& প্রতাপে রাজদ্ব 
করিয়াছেন এবং বহুদিন ব্যাপিয়া করিবেদ। রাজ! 
রামমোহন রায়ের পর, সমাজের উন্নতির জন্য, রাজ” 
নীতিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য, উচ্চশিক্ষার বিস্তা- 
রের জন্য, দেশীয় শিল্প ও ললিতকলার উৎকর্ষ সাধনের 
নিমিত যে মহাপুরুষ তাহার সমগ্র শক্কি ও অতুল এর 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যিনি সকল বিষয়েই যথার্থ 
*প্রিক্সঃ নামের যোগ্য, সেই ছারকানাথ ঠাকুর জ্যোতি" 
রিজ্্রনাথের পিতামহু। দ্বারকানাথের তিন পুত্র--দেবেজ্ত্র- 
নাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্নাথ,--বংশগৌরব কেবল 
অঙ্ষু॥ নহে, উজ্জলতর করিয়াছিলেন। সকল সৎকার্্যে 
অগ্রণী, দানে মুক্তহস্ত, সাধুতায় অপরাগেয়, জ্ঞান ও 
ধর্টের সাধনায় একনিষ্ঠ দেবেন্্রনাথকে দেশবাসী 
প্মহর্ষি” আখ্য| প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিয়াছিলেন । শিল্প, বিজ্ঞান, নাট্যকল! ও সাহিত্যে 
অগ্কুরাগ, গণ্ভীর আশ্রিত-বাৎসল্য ও দীনজনে দয়া, 
গিরীন্দ্রনাথের নাম তাহার উপযুক্ত পুত্রদয় গণেন্রনাথ ও 
গুপেন্্রনাথের নামের সহিত বাঙ্গালীর নিকট স্মরণী 
করিয়! রাখিয়াছে। ধাহার সুন্দর আকুতি এবং তদধিক 
সুন্দর হৃদয় দ্বারকানাথের ইংলও প্রবাসকালে কত 
বিলাসলালিতা ডিউক-পত্জীর হৃদয়ে অপূর্ব বাৎসল্য 
ভাবের উদ্রেক করিগাছিল, ধিনি পরের ছুঃখ বিমোচনার্থ 
্বয়ং খণজালে জড়িত _হইয়াও মুক্তহত্তে দান করিতেন, 
এবং বেতন হইতে তাহার অপরিমিত বায় সঙ্কুলান করা 
ব্অপাধ্য বলিয়! যিনি সহকারী কলেক্টর অব. কাষ্টম্সের 
(তৎকালে ) ছুষ্পণ্ভ পদ স্দেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন,_- 


সমুজ্জ প্রহসনগুলি একদিন নিরগণ প্র সংঘতত হাস) | সেই নগেক্রনাথও অকালে স্র্ারোহণ না করিলে বা" 


% 


৭৬ 


২১ কল্প, ওয় ভাগ 


নীর সামাজিক জীবনের উপর তাহার অনন/সাধারণ || পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ না৷ দিয় শিক্ষকদিগের ছবি আঁকি- 


ঝ্ক্জিত্বের প্রভাব চিরস্থারীরূপে অদ্ষিত করিয়া যাইতে 
পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 
মহর্ষি দেবেজ্রনাথের রসে, সাঁধ্বী সাঁরদ! দেবীর গর্তে 

যথাক্রমে দ্বিজেন্্রনাথ, সত্যেজনাথ, হেমেজ্জনাথ,বীরেজ্জনাথ 
সৌদামিনী, স্থকুমারী, জ্যোতিরিজুনাথ, শরৎকুষারী, 
স্বর্কুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেজ্্নাথ ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ 
করেন। রক্নগর্ত। দেবী সারদার পুক্রদ্িগকে পূর্ববপুরুষ- 
গণের নামোল্লেখ করিয়। পরিচয় দিতে হয় নাঁ_তাহার! 
সকলেই ক্ষনামধন্য। *প্নপ্রয়াণে'র কবি সেই জন] 
গর্কভরে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন $-_ 

"ভাতে যথা সত্য হেম মাতে যথা বীর, 

গুণ জ্যোতি হয়ে যথা মনের তিমির ) 

নব শোভ! ধরে যেখ! সোম আর রবি, 

সেই দেব-নিকেতন আলো! করে কবি” 

জদ্ম ও বাল্যজীবন। সন ১২৫৫ সালের 
২২শে বৈশাখ জ্যোতিবিজ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে 
তিনি গৃহস্থিত পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ কয়েন। পরে অগ্রজ হেমেম্র- 
নাথের তত্বাবধানে জনৈক গৃহশিক্ষকের নিকট ইংর1জি 
পাঠ আরঞ্ত করেন। হেমেস্ত্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের 
এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষ অন্থুরাগী ছিলেন। তিনি 
সরল বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বিশদ ও মনোজ্ঞ 
ভাবে লিখিয়। গিক্লাছেন। তিনি ফরামী ভাযাতেও 
বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন হীরাসিং নামক জনৈক 
পাঞ্জাবীর নিকট তিনি কুস্তি শিখিয়াছিলেন এবং শারী- 
রিক বলের জন্য খ্যাতিলাভ কদ্দিয়াছিলেন। হেমেক্জনাথ 
জ্যোতিরিজরনাথকে অনেক গ্রকার ব্যায়াম অভ্যান 
করাইয়াছিলেন এবং সম্তরণ বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। 
বালাকালে জ্যোতিরিজ্্নাথ অত্যন্ত রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন-_ 
কিন্তু যৌধনে তিনি অশ্বারোহণ শীকার গ্রভৃতি পুরু- 
যোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন। হেমেন্্রনাথের 
বিদ্যাশিক্ষানীতি অতি কঠোর ছিলি। তিনি সময়ের 
মূল্য বুঝিতেন এবং জ্য1তিরিজ্্নাথের খেলিবার ময় 
সন্ধোচ করিয়! পড়িবাঁর সময় বৃদ্ধি করিয়! দিয়াছিলেন। 
কিন্ত ইহাতে ছিতে বিপরীত হয়। বাণ্যক!লে জ্যোতি- 
রিজ্রনাথের পাঠ পুস্তক পাঠে বিভৃষ্ণ! জন্মে . 

শিক্ষা। অতঃপর জ্যোতিরিজ্রনাথ বিদ্যালয়ে 
প্রথি হন। দেস্টপল্দ্‌ দুল, মে জ্যাকাডেমী, হিচ্গ 
, স্কুল ও কলিকাতা কলেজে (পরে আলবার্ট কলেজ নাঁমে 
খ্যাত ) বিদ্যাশিক্ষা করেন। ঘন ঘন বিদ্যালয় পরিবর্ত- 
নের জন্য তাহার পা যে বিভৃ জনমিয়াছিল তাহা 


উদ্যোতর বর্ধিত হয়। হিন্দু স্কুলে পাঠকালে তিনি, 


তেন। জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ শ্বচেষ্টার় রেখাচিত্র অক্ষিত 
করিতে শিখেন। এই চিত্রাক্ষনবিদ্যান্থশীলনের ফলে 
আমর! সারধামঞ্গলের. কবি বিহ!রীলালের এবং রবীজ 
নাথের কৈশোর ও যৌবনের গ্রতিরুতি দেখিবার স্ুযে!গ 
পাইয়াছি। ১৮৬৪ খুষ্টান্জে কলিকাত! কলেজ হইতেই 
জ্যোতিরিক্্রনাথ কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিক! 
পরীক্ষ। প্রদান করেন এবং পাঠ্য পুস্তকে চিরদিন অব- 
হেলার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিষয়ে গম্পূর্ণ নিরাশ 
হইলেও আশ্চর্য্যরূপে সাঁফল্যলাভ করেন। কলিকাতা! 
কলেজ ব্রদ্গানন্দ কেশবচন্্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
উহাতে মনীষী প্রতাপচন্ত্র মজুমদার, উমেশচজ্্র বন্দযো- 
পাধ্যায়ের (ডক্লিউ, সি, বনার্জীর ) পিভৃবা উক্কীল ভৈরব 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সার তারকনাথ পালিত প্রভৃতি, শিক্ষা 
প্রদান করিতেন এবং স্বং কেশবচন্ত্র নীতি উপদেশ 
প্রদান করিতেন। 

১৮৬৫ খৃষ্টান্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চ- 
শিক্ষার জনা জ্যোভিরিক্্রনাথ প্রেসিডেন্দী কলেজে 
প্রবেশলা'ভ করেন। তাহার সহপাঠিগণের মধ্যে ভারত- 
বিখ্যাত রমেশচন্ত্র দত্ত ও বিহারীলাগ গুণ মহ!শয়গণের 
নাম উল্লেখযোগ্য । শিক্ষকগণের মধ্যে সংস্কত অধ্যাপক 
রাজরুষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়- 
গণের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

গিরীজ্্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র (প্রসিদ্ধ শিল্পী ডাকার 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিত1) গুণেজ্জনাথ জ্যোতি 
বাবুর সমবয়সী ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতান্ুরাগী, 
বিদ্যোৎসাহী, উদারহ্ৃদয় ও পরোপকাঁরী ছিলেন। 
কলেজে পাঠ্যাবস্থাপ্॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠে. অবহ্ে! 
করিয়। গুণেজ্নাথের বৈঠকথানার অনেক সমক্ধ গান- 
বাজনা ও গল্পগুজবে মময় অতিবাহিত করিতেন। 
কৈশোরে ইহাদের মাথায় নান! প্রকার কল্পন। আসিত 
এবং জ্যোতিরিন্ত্রনাথ সেখুলি কা্যে পরিণত করিতেন । 
সেকালের আদর্শে বসস্তোৎমৰ করা, পাশ্চাত্য আদর্শে 
ফ্রিমেসন সম্প্রদায় গঠন করা জাতীয় পরিচ্ছদের সংস্কার 
সাধন প্রভৃতি কত প্রকার খেয়াল বহু অর্থব্যয়ে কাধ্যে 
পরিণত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার কথ 
উঠে, বাঙ্গাল সাহিত্যে ৩:৮8%98502. নাট্য নাই। 
জ্যোতিরিন্্রনাথ পুরাতন সংবাদপত্র “প্রভাকর+ হুইতে 
কতকগুলি মজার কবিত! দিয়া এক অদ্ভুত নাট প্রস্তত 
করেন এবং গুণেন্্রনাথের বৈঠকথখানাঞ সেই অদ্ভুত 


নাট্যের মহল! আরম্ভ করিয়া দেন। তাহাতে একটি 
গান ছিল-_ 

ও কথা আর ব'লোন!, আর ঝলোনা, 

বলছে! বধু কিসের ঝৌকে-_ 


ছঃ 





ও বড় হাপির কথা, হাঁসির কথা, 
_.. হাসবে শোকে, হাসবে লোকে. 
হাঃ হ|ঃ হাঃ হাসবে লোকে !-- 
হাঃ হাঃ হাঃ_এই ঘায়গাটায় জ্যোতিরিজ্নাথ গানের, 
হুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। টবঠক- 
খানা অনেক সময়ে উপ “হাঃ হাঃ হাঃ সুরে এবং 
ধুপধাপ শব্ধ প্রচ তাওব নৃত্য চলিত। 
বিদ্যালয় ত্যাগ ও ফরালী ভাষা শিক্ষা । 
১৮৬৩ খুষ্টনধে বাঙ্গালীদিগের মধো প্রথম সতোক্ত্রনাথ 
ঠাকুর ইংলগডে ইগ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিপ পনীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। পর বংপর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন 
এবং বোম্বাই প্রদ্বেশে রাঞ্জকার্যে নিযুক্ত হন। তাহার 
ঝালাবদ্ধু মনোমোহন ঘোষ ছুইবার সাভল সাভিণ পরী- 
ক্ষায় অক্ুতকার্ধ্য হন এবং ব্যারিষ্টার হই! ১৮৬৯ খুটটান্ধের 
শেষভাগে এদেশে গ্রত্যাব্থন করেন। কলিকাতার 
উপকণ্ঠে কাশীপুরে এক উদ্যানবাটিকায তিনি প্রথমে 
অবস্থান করেন। সতোন্্রনাথ কিছুদিনের জন্য 
সন্ত্রীক কলিকাতায় আলিয়া! তাহার সহিত বাস করেন। 
জ্যোতিরিজ্্রনাথও তাহাদিগের সহিত দিলিত হইলেন । 
তিনি এফ্‌-এ পরীক্ষণ প্রদানের ইচ্ছ! পরিত্যাগ করিয়। 
মনোমোহনের নিকট ফরাসীভাব। শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করিলেন এবং সত্যোন্্রনাথের সহধর্দিণী :মাননীয়। শ্রীমুক্তা 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট বোম্বায়ের গল্প শুনিয়। 
বোম্বাই দেখিবার জন্য উৎ্ম্থক হইলেন। চিরমঙ্গলাকাজ্জী 
বন্ধু স্যর তারকনাথ পাপিহ তাহাকে এফ.এ পরীক্ষা 
দিবার জন্য পীঢাপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু দরাতিরিক্ত্র 
নাথ তাহার পরামর্শ অগ্রাহা করিয়া সত্যেত্্রনাথ ও তদীয় 
সহধর্িণীর সহিত বোম্বে যাত্র! করিলেন । 
সঙ্গীত ও নাট)কনার চর্্চ৷ | বোম্বাইএ অব- 
স্থানকাণে জ্যোতিরিজ্্রনাথ বু ইংরাজী ও সংস্কত গ্রন্থ 
পাঠ করেন এবং একজন গুগরাটি মুপলমান কলাবিদের 
নিকট উত্তমরূপে পেভাঁর বাদ্য শিক্ষা করেন। কলি- 
কাহায় প্রত্যাগমন করিয়া! তিনি পিয়ানে| বাজাইতেও 
শিখেন। বিষণ চক্রবর্তী নাক একজন নিপুণ গায়ক 
তখন ব্রা্গমাঁজে গান করিতেন । ইহার নিকট হাঁর- 
মোনিয়ম ও দপীত পূর্বেই জ্যোতিরিজ্রনাথ শিখিয় 
লইয়াছিলেন | হারমোনিগাম বাদক বলিয়া জ্যোতি- 
রিজ্্রনাথের সুনাম হইর।ছিল। তিনি এই সময়ে ত্রাঙ্গ- 
সমাজে বাঙ্গণ! গানের সহিত হারমোনিয়াম বাঁজাইতে 
আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্ছনাথ ও হেমেম্্রনাথের সহযোগে 
তিনি এই সময়ে হিন্দী গান অবলঞ্ধনে কতকগুলি উৎকৃষ্ট 
ব্র্গমঙ্গীতও রচনা করেন । 
_ জ্ঞ্যাতিরিজ্রনাথের ও তাঁহার খুল্পতাতপুত গুণে 








নাথের সঙ্গীতের ন্যাঃ নাট্যকলায় গভীর অনুরাগ ছিল। 
কেশবচন্্র সেনের ভ্রাতা! কৃষ্ণবিহারী, জ্যোিবাবুর সহপাঠী 
ও াণ্যবন্ধু স্থকবি অক্ষয়চক্্র চৌধুবী, গুণেক্জনাখ, 
জেউিরিজ্নাথ এবং জ্যোতিরিজ্্নাথের ভগিনীপতি 
যুনাথ মুখোপাধা।য় মহাশয় নিপিয়! এই সময়ে. একটি 
নাট্যসমিতি গঠিত করেন । এবং মধুহ্দনের 'কৃঞ্চকুনারা” 
ও “একেই কি বলে মভাত1”র অভিনয় করেন । জ্যোতি- 
রিজ্রনাথ প্রথমোক্ত নাটকের অভিনয়ে কৃষ্ণকুমানীর 
জননীর ও শেধোরু নাটকের অভিনয়ে সাঞ্জনের ভূমিক! 
গ্রহণ করেন। এইরূপ অভিনয় করিতে করিতে বাঙ্গালা 
সাহিত্যে উংকষ্ট অভিনরযোগ্য নাটকের অভাবের প্রণ্তি 
ইহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। 
নিবনাটক' | উত্রষ্ট নাটক লিখাইবার জন্য 

ইহীরা ব্যগ্র হইলেন। “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'র তৎ- 
কালীন প্রধান শিক্ষক এবং ইহাদের ভূতপু্্ব গৃহশিক্ষক 
ঈশ্বরচন্্র নন্দী মহাশয় পরামর্শ দিলেন, কৌলীন্য বিবাহ 
প্রভৃতি কতকগুণি সামাজিক বিবয় অবলম্বন করিয়! 
নাটক প্রণয়ন করান হুটক। বিষয় স্থির হুইবামাত্র 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়| হইল যে উক্ত বিষগ্নে সর্ব!ৎ- 
রুষ্ট নাটকের রচয়িতাকে দুইশত ট।কা পুরস্কার দেও 
হইবে। 'প্রাতঃ্মরদীন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর ও রাজকুষঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশগ্লগণ পরীগ্ষক নিযুক্ত হইলেন। 

উক্ত বিজ্ঞাপনান্থধারে কয়েকথানি নাটক পাওয়া গেল, 
কিন্ত এখানিও পুরক্কারযে!গ্য বিবেচিত হইল নব] | অতঃ- 
পর" বিদ্যালাগর মহাশয়ের গ্রস্ত/বে কোনও খ্যাতনাম! 
নাট্যকারের উপর নাটক পিখিবার ভার অর্পন করা স্থির 
হুইল। তখন -নাট্যকাররূপে রামনারায়॥ তর্করতর উচ্চ 
প্রশংসা অর্জন করিয়/ছিলেন। তাহার রচিত “কুলীন 
কুলপর্ধস্ব' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডার্গায় জয়রাম বসাকের 
বাঁটীতে, “বেণীসংহার” এ বঙ্মরে মহায্মা! কষানী প্রসন্ন 
নিংহের ঝটতে, 'রত্বাবলী” ১৮৫৮ থৃষ্টা্ে পাইকপাড়া 
রাজবাটাতে এবং *অভিজ্ঞানশকুস্তলা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
শীখারীটোণায় বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে 
মহাসমারোহে অভিনীত হইয়| গিগ়াছিল । সুতরাং 
তাহার উপরই সকণের দৃষ্টি পতিত হইল। গুণেন্ছনাথের 
অগ্রজ সাহিত্য-রসিক গণেন্্রনাথ বলিলেন, “থিয়েটার 
ছেলেখেলায় হয় না। থিয়েটার যদি করিতে হয় তবে 
মকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাল করিয়া করাই 
উচিত।” তিনি পুরস্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করি! ৫**২ 
পাঁচশত টাক! করিয়া দিলেন এবং নাট্যশাল! সমিতি 
নুতন করিয়া গঠিত করিলেন। 

: এই নাটাশাল! সমিতির 'অন্থরোধে রামন|রাঁণ তর্করর্‌, 
অল্প সময়ের মধ্যেই “নব নাটক” নামক নৃত্তন নাটক 





প্রণরন কঞিলেন। ১২৭৩ সনের ২৩শে বৈশাখ এক 
প্রকাশা সভ! আহত হুইল এবং কণিকাতার সন্ান্ত 
বাক্কিগণের সমক্ষে নাটকথানি আদ্যোপান্ত পঠিত হইল। 
সভাপতি প্যাপীচাদ মির রৌপ্য পান্রে রক্ষিত পাঁচশত 
টাকা তর্করত্ব মহাশরকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার বলিয়া প্রদান 
করিলেন। কেবল ইহাই নহে, গণেক্জনাথ গ্রস্থখানির 
সহজ খণ্ড মু্পণের সমস্ত বায় এবং গ্রস্থ-্তবও নাট্যকারকে 
প্রদান করিলেন। 

ক্মতঃপর অভিনয়ের বিরাট আয়োজন হইতে লাগিল । 


গুণেন্্রনাথ ও জ্যোতিরিক্্নাথের উৎসাহের শীনা ছিল, 


না।  উনবিংশতি-বর্ষ-বযস্ক জ্যোতিরিক্জ কন্সার্টের 
হারমোনিগ্সমবাদকের ভার গ্রহণ করিলেন ) অভিনয়েও 
নটার ভূমিকা গ্রহণ করিজেন। নটার দুখে একটি সুল- 
লিত সংস্কৃত গীত ছিল :-_ 
মণয় নিলয় পরিহার পুরঃঘর 
দুর-সমাগম ধীরে, 
বিকচ কমলকুল কলিকা পরিমল 
বাহিনী বহুতি সমীরে। 
ঘৃছ পরিণাঁক নাথ বধূরব 
মীদতি সপদি শরীরে 
জলদতি বিরহ কুশানুরুশ! কিল 
মজ্জরতি'লোচন নীরে ॥ 

১৮৮৭ খৃষ্টান্ধে ৫ই জানুয়ারি (১২৭৯ সাল ২২শে 
পৌষ) ধোড়ালীকোয নবনাটক প্রথম অভিনীত হয়। 
কলিক।ভাঁর গণামানা সকল ব্যক্তিই অভিনয় স্থলে উপ- 
স্থিত ছিলেন এবং সকলেই একবাক্ো অভিনয়ের সুখ্যাতি 
রুঝেন।  দর্শকগণের আগ্রহাতিশঘো ইহার পর উপঘুয, 
শরি আটবার যোড়াসাকোগ্জ নবনাটক অভিনীত হয়। 

এই অনুষ্ঠানে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ের চিরানন্দময উপাসক 
মহর্ষি দেবেন্দ্নাথেরও আস্তরিক সগান্থতৃঠি ছিল। তিনি 
৯৮৬৭ ্রীষ্টান্দে ১৬ই জানুয়ারি তারিখ সম্বলিত একখানি 
পাত্রে কালীগ্রাম হইতে গণেন্্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, 
"তোমাদের নাট্যশালার দ্বায় উদবাটিত হইয়াছে-_ 
মমবেত বাণ্বদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে-- 
কবিত্বরদের আশ্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। 
নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে. একটি অভাব, 
তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দুরীভূত হইবে। পুর্বে 
আমার সন্ধদয় মধামভায়ার উপরে ইহার গ্রন্য আমার 
, অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পূর্ণ করিলে । 

নবনাটকের আধ্যানভাগে তাদৃশা বৈচিত্র্য ছিল না। 
স্রীপুর স্ধও বৃদ্ধ বয়সে :পুনরায় দারপরিগ্রহের বিষময় 
ফ্ষিল প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্য ছিল | গবেশ নামক 
ডনৈফ জমিদার, সী বর্তমান থাকা সঞ্েও পুররায় বিবাহ 





২১ কল্প, ওয় ভাগ 


করেন। নবপরিণীতা স্ত্রী চন্রলেখার  উৎপীড়নে 
প্রথমা পরীর গর্ভজাত পুর সুবোধ দেশত্যাগ করেন । 
ক্রমে বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হই বায়। প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী 
অশেষ যন্ত্র! সহা করিয়া! উদ্ৃ্ধানে প্রাণতাগ করেন । 
অবশেষে চক্জলেগার প্রদত্ত বশীকরণ ধধ সেবনের ফলে 
গবেশ বাবু ্রারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতামুখে 
পতিত হন। ৪ 

এই দাটাকের অভিনয় ও সঙ্জ্দি এরূপ 
হইয়াছিল ষে গ্রন্থের যাহা! কিছু দোঁষ ছিল তাহা! কাহারও 
লক্ষাপথে আসে নাই। বলা বাৰব্য স্্রীগণ্রে ভূমিক! 
পুরুষদিগের দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল ॥ জ্যোতিরিজ 
লাথের ভগিনীপতি যছ্ুনাথ সুখোপাধ্ায়, সারদা গ্রপাদ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীলকণল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিজ্ 
নাথের শ্যালক অমৃতলাল ও বিঝোদলাঁল গঙ্গে।পাধায় 
প্রভৃতি এই নাটকের অভিনয়ে যোগদ।ন করিয়াছিলেন ) 
চিত্রপটগুপিও নিপুণ চিত্রকর দ্বার! অক্ষিত হইয়াছিল। পঞ্চম 
দৃশোর চিত্রপট নানাবিধ লতা পাতা এবং জীবন্ত জোনাকী 
পোকা জুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল । জোনাকী পোঁক! 
ধরিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত হইরাছিল এবং এক 
একটী পে!কার জন্য ছুই আন! হিসাবে পারিশ্রমিক প্রদত্ত 
হইয়/ছিল। 

অভিনয় এরূপ অর্ধাঙগনুন্দর হইয়াছিল যে রাম, 
নারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় মনের আনন্দে নাটকের প্রতিকূল 
সমালোচনাকারীদিগকে উদ্দেগ করিয়া বলেন;-“যার! 
পলাট্‌ (219) নাই পলা নাই রলে। এখানে এসে 
একবার দেখে যাক ।”” 

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীর্টাদ মিত্র “কপিকাতা৷ রিবিউ' 
পত্রে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের একস্থানে এই নাটক ও 
ভাহার অভিনয় সন্বদ্ধে লিখিয়! গিয়াছেন £-_ 
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সম্পাদকীয় স্তস্তেও এই অভিনয়ের স্সথ্যাতিপুর্ণ দীর্ঘ 
সয়ালোচনা প্রকাশিত হয় । আমর! উহ! হইতে নটার 
ভূমিকায় জ্যোতিরিন্্র নাথ কিরূপে দর্শকগণের দৃষ্টিতে 
গরতিভাত হুইয়।তিলেন তাহার পরিচক্স দিতেছি 3 
৭100৩ 0185 ০১৩9৫ 57101 0706 3431809098৮ 
790009-0170% 999৫ 70909 111) 11) 08960170815 
7:010899, 7000, মা৩7৩.0124 15829100110 ৪৫ 
40৮০৩ 7870০1011017৩9975590 2 ৪1 876৩7 
ছি] গিহএত। তা: 200905। 899১09। : 2/৫ 


]. ১৮৪৭ 


া 
] 


0090909 ছ৩193 011069. ৪৪. 1186 ০7৩ 1১৩. 
00101£ (008) 1৩ 90100 9৩ 7009 0010959 
05 0০0৮ 01) &0 009 [7211,1” 

সঙ্গীত সম্বন্ধে সমালোচক যে মঞ্রা প্রকাশিত 
করিয়াছেন তাহার বিষয়ে আমরা এই পরাস্ত বলিতে 
পারি যে, তৎকালে ব্রাহ্মঘমাজে জেযোতিরিক্্রনাথের 
স্থগায়কন্ধণে বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল, বোধ হয় সংস্কৃত 
গীত বলিয়। সাধারণের তাদৃশ হৃদরঞ্জম হয় নাই। 
অবশ্য একথাও শ্থীকার্ধ্য যে জ্যোতিরিজ্নাথ তরুণ 
রসে অতান্ত লাজুক ছিলেন। ১৮৬৭ শ্রীষ্টান্বে ১১ই 
এপ্রিল সতোক্্রনাথ গণেন্্রনাথকে আহম্মদাবাদ হইতে 
লিখিয়াছিলেন,_*[ 80) 80814 0০9৮০ 11] £9৩1 
18039107761 18৩1. . ০০ 1500৬ :1)0%৫ 91) 1)৩ 
15 05 1708519, 5০9 ] 080 8৪৮ 1710 (9 1013. 
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450190)056 0706 81079 911] ০৮৪ 10110.” বৃদ্ধ 
বয়সে জো1তিরিক্তরনাথ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে একখানি পত্রে লিখিয়/ছিলেন-_-“ই, হেমদাদার 
সামনে অদ্ডিণয় করতে হবে মনে করে আমার যেন মাথ! 
কাটা যাচ্ছিল।” তাহার শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য্য 
সম্বন্ধে এই স্থানে শ্রদ্ধাম্পদ নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত 
জমুতলাণ বসু মহাশয়ের একটি স্ম্তি- উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। অমৃতলাল বঠ্লেন, যখন 
জ্যোতিরিক্ত্রনাথ কলেজে প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীতে পড়েন, 
তখন অমৃতলাল হিচ্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রয়োদশবর্ষ- 
বয়স্ক ছাত্র। এক একদিন গাড়ী আপিতে বিলঘ হইলে 
ছুটির পর জ্যোতিরিন্্রনাথ * তৎকালে গোলদীঘিতে 
অবস্থিত ) ডেভিড হেয়ারের প্রস্তর মুর্ভির নীচে দণ্ডায়মান 
হইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষ। করিতেন । অমৃতঙাল মুগ্ধ 
হইয়। 'পগক দৃষ্নিতে তাহার তেজঃপূর্ণ পুরুয়োচিত 
সৌন্দধ্য নিরীক্ষণ করিতেন, দে অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনও 
ত্রীক্‌ ভাঙ্করের আদর্শ হইতে পারিত। রহস্য করিয়া! 
অমৃতলাল বলেন যে, “তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলাম 
তাহাই রক্ষা, নতুবা আয়োদশ বর্ষীয়া৷ বালিকা হইলে কি 
করিতাম বল! যায় না।” 

নটীবেশে জ্যোতিরিক্রনাথ পরম! সুন্দরী যুবতীর 
ন্যানক প্রতিভাত হইয্লাছিলেন। সুন্ধত্বর শ্রীধুক বনন্ত কুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক লিপিবদ্ধ “জ্যাতিরিন্ত্রনাথের 
জীবন-স্থৃতিতে” এই কম্বন্ধে একটা কৌতুকাবহ ঘটনার 
উল্লেখ আছে। সেই বিবরপটি নিয়ে উদ্ধৃত করিবার 
প্রলোভন সন্ধরণ করিতে পারিণাম ন! 
_. একদিনক!র অভিনয়ে একট! বেশ কৌতৃককর 
কাণ্ড ঘটয়াছিল |জ্যোতিরিক্ত্র নটার বেশ পর্রিয়াই। সাজ 


৯ 


1 খরে কন্সার্টের সহিত হার্োনিয়ম বাজাইতৈছিণে ন। 
হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মননীয় ভ্রীমুক সীটন 
কার সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়া! অভিনয় দর্শনে আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি কনসার্ট শুনিবার জনা, এবং কিকি যন্ত্র 
কনসার্ট বাজিতেছে দেখিবার জন্য, কনসার্টের ঘরে 
চুকিয।ছিলেন। চুঁকয়াই 7৫ 5০01. 12000, 
জেনানা, জেনান।" বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়! বাহির হইয়! 
পড়িলেন। পরে তীছাকে বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছিল যে 
জেনানা কেহই ছিলেন না, ধাহাকে দেখিয়াছিলেন, 
তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিক্নাথ।» 
হিন্দুমেলা! । ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 
জ্যোতিরিন্রনাথ আর একটি আন্দোলনে মাতিয়! 
গেলেন। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহ!শয়ের সহপ|ঠী, মহর্ষি 
দেবেজ্্রনাথের অর্থানুকুলো প্রচারিত "ন্তাশগ্তাল পেপার+ 
নামক ইংরাদী সংবাদ পত্রের সম্পাদক, নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়, স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের 
কগনানুসারে ১৮৬৭ খুষ্টান্দের এপ্রিল মাসে চৈত্র 
মেলার (পরে হিন্দু মেল! নামে খ্যাড) অনুষ্ঠান 
করেন। এই মেলার দ্বদেশীয় শিন ও কৃষিজাত 
দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইত এবং জাতীয় সঙ্গীত এবং 
বক্তৃতা দ্বার! দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করিবার চেষ্টা! কর! 
হইত। গণেন্্রনাথের অর্থান্তকুলো এবং উৎলাহেই এই 
প্রদর্শনী সাফগ্য লাভ করিয়াছিল। গণেক্জনাথ এই 
মেলায় গীত হইবার জন্ত অনেকগুলি ন্ুন্দয় জাতীয় 
সঙ্গীত রচন। করিয়্াছিলেন। সতোন্রানাথের ভার - 
স্্গীত__”মিলে মবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাগ, 
গাও ভারতের যশোগান”-স্যে গান লক্ষা করিয়া! 
“বন্দে মাতরম্‌» মন্ত্রের ভবিষ্যৎ অগ্টা বঙ্ষিমচন্ত্র উচ্ছসিত 
কঠে বলিয়াছিলেন--"এই মহা! সঙ্গীত ভারতের সর্ব 
গীত হউক ! হিমালয়ের বন্দরে ক্ষন্দরে প্রাতিধ্বনিত 
হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিদ্ধু, নর্খানা, গে।দাবরীনতটে বৃষ্ষে 
বৃক্ষে মর্মরিভ হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাদীর 
হদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক !--সেই গান 
এই মেলার জন্যই প্রথম রচিত হয় । 
আচার্য্য শিবনাথ শান্্রী, 'উদাপিনী*র কবি অক্ষয় 
চনত চৌধুরী গ্রতৃতি এই মেলার জন্য জাতীয় ভাবের 
উদ্দীপক বছ কবিতা রচন! করিয়াছিলেন । 
হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার সময় গ্স্োতিরিক্্রনাথ 
কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন আহম্মা- 
বাদে সত্যেন্্রনাথের নিকট । গণেন্ত্রনাথকে লিখিত 
মতোন্্রনাথের নিয়োচ্ধুত ইংরাজি পত্রাংশের অন্বাদ 
পাঠে প্রতীত হয় যে জ্যোতিরিজ্রনাথ তখন ফরাসীভাষা, 
চিত্রাক্কনবিদ্যা ও গেতাঁর বাদন শিক্ষা করিতেছিবেন ২ 











৯১-৫-৬৭-_জেযোতি আমার নিকট ফরানীভাব| শিক্ষা 
'আরস্ত করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ডুক্ধিং 
মাষ্টারও নিমুক্ত করিয়! দিয়াছি, কিন্তু প্যোতি পারিবে 
কিন! জানি না। 


২-৬৬৭-__জ্যোতি সেতার শিক্ষ! করিতেছে । 

৪-৯-৬৭-_ঞ্োতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার 
একমাত্র আমোদ । আমি তাহাকে ফরামী শিখাইতেছি। 
সে খুব খাটিতেছে। বড় লাভুক্_সমাছ্দে মিশিতে 
পারে না। যোধ হয় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল 
হুইয়াছে। 

দ্বিতীয়বার হিন্দু মেলার অধিবেশনের পূর্বেই জো1তি- 

রিজ্রনাথ কলিকাতা প্রশ্যাবর্তন করিয়াছিণেন এবং 
নবগো!পাল মির মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টান 
এপ্রল মাসে দ্বিতীয় বাৎপরিক মেলায় পঠিত হইবার জন্য 
"উদ্বোধন নামক একটি কবিত! রচন! করিয়াছিলেন 
জ্যোতিরিক্্রনাথের কঠম্বর ক্ষীণ বলিয়! হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় বজ্-গৃস্ভীর কে মেলায় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন । 
জ্যোতিরিক্্রনীথের ১৯।২* বৎধর বয়মে রচিত এই 
দীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংণ পাঠকগণের কৌতুহল পরি- 
ৃপতার্থে নিয়ে উদ্ধৃত হইল £_. 


"জগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান! 
মাকে ভূলি কত কাল রহিবে শয়ান? 
ভারতের পূর্ব কীর্তি করহ স্মরণ, 
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন? 
দেখ দেখি জননীর দশ! একবার, 
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থি চণ্ম সার! 
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাঞ্দ দৃঙ্জয়, 
শুধিছে শোণিত ত।র বিদরি হৃদয় ! 
স্বার্থপর অনৈকা পিশাচ প্রচ, 
সর্ববাঙ্গ-নুন্দর দেহ করে খও খণ্ড। 
মায়ের যতন! দেখি বল কোন্‌ গ্রাণে 
পুর খাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ? 
যে জননী পরঃস্ধা শত নদী-ধারে, 
পিয়াইছে নিরবধি আমা-নবাকারে ১ 
যে জননী নৃছ হাধি” সব ছুঃখ ভুজি+ 
উপাদের নানা অন্ধ মুখে দেন তুলি” ; 
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সস্তান, 
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।”* 





ক. “নানমী ও মর্খববাণী'--১৩৩২ জ্যোষ্ট-সংখ্য। হইভে উদ্ধৃত । 





২১ কল, ওয় ভাগ 
সন্ধ্যায় । 
(শ্রীক্ষিতীস্্রনাথ ঠাকুর ) 

১১। তিনি আর আমি । 

ব্য অস্তচলে ডুবিয়। গিগাছে। সন্ধার অন্ধচার 
নীরবে--মতি নিঃখব পদক্ষেপে সমস্ত আকাশ ছুড়িগ! 
নামিয়। আদিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার চারিদিকে 
ঘিরিয়৷ ক্আসিল। মাথার উপরে, দক্ষিণে বামে, পাঙের 
নীচে, গন্মুখে পশ্চাতে,_-সকল দিকেই আমাকে অন্ধ- 
কারে ঘিরিগা বসিয়াছে। এত অন্ধকার যে:কখন্‌ নামিয়। 
আসিল, কখন্‌ যে চুপি চুপি আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, 
আমি তে! তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই । 
কোথাও একটা শব্ধ নাই । পাখীরাও নিজের নিঞ্জের 
বাপায় নীরব হইয়| গিয়াছে। বটবৃক্ষও নীরব ধ্যানের 
যোগামনে বসিয়া! গিয়াছে। বাঁছড় চামচিকা প্রন্থৃতি দু- 
একটী নিশাচর প্রাণী এদিকে ওদিকে নিঃশবে থুরিয়! 
ফিরিয়! সন্ধযার অন্ধকারকে আরও প্রগাঢ়চর করিয়া তুধি- 
তেছে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি__ছু” একটা 
তারা ফুটফুটি করিতেছে_-আবার ছুএকটী বা তারা 
বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকার্শের দিকে চাহিয়াই 
আছি-_চাহিয়াই আছি-মুহুর্তের পর মুভূর্ত যে কোন্‌ 
দিক্‌ দিয় ভুঁটিগ গেল, জানিতেও পারিলাম না। ক্রমে 
হৃংস্পন্দন 'থামিয়া গেল _চিত্তবৃত্তিই নিরুদ্ধ হইক্া 
আমিল। তখন আর নিজেরও সঙ্গে নিজের কথ! 
চলিল না। সমস্তই নীরব--বাহিরেও নীবব, অন্তরেও 
নীরব_নীরবে নীরব_-কেবল তিনি আর আমি-_-আমি 
আর তিনি । কথা নাই--কথ নাই-_ঙাহাতে-আমান্তে 
কেবলই চোখোচোখি--ফেবলই ছোঁয়াছকি। 41999 
৮০ 0) 41009 ! তিনি আর আমি--আমি আর 
তিনি। 


১২। স্ব ব৷ প্রত্াক্ষ। 

মুহূর্তের পর মুহূর্ত চলিয়া! গেল_কতট!| কাল যে 
এইভাবে চলিয়া গেল, কিছুই জানিতে পারি নাই। 
কোথায় বা ছিলাম_কি-ই বা দেখিলাম--সমস্ত বুঝি তেও 
পারি নাই-কিছুই বলিতেও পারি না। তবে কি 
্বপ্রই দেখিতেছিলাম 1 যদি বা স্বপ্নই দেখিয়। থাঁকি, 
তবে সে রকম স্বপ্ন দেখাও আমার সৌভাগ্য । কি-ই 
সেই আনন্দ-মর্তি_-কি-ই বা সেই অপরূপ জ্যোতি! 
কিছুই জানি না-_কিছুই বুঝি ন1॥. কিন্তু কে যেন 
আমাকে নীরব অনাহত শব্দে বলিয়৷ গেল-_ধাহার 
দয়াতে জননীর গর্ভ হইতে তৃমিষ্ঠ হইয়! চক্ষু খুলিতে 
পারিয়াছ) ধাহার ক্কপায় এই বিশ্বজগতের জান্চ) মহিমা 
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সন্ধ্যায় 


৮৬. 


দেখিয়া স্তপ্তিত হইগা যাও ইনি ঘে সেই জননীর জননী__; এই তিন কালের মধ্যে কোন তেন, কোন বাধা থাকিতে 


মহাগননী। সেই মহাঞ্জননীর যে অন্ধপ বধের জ্যোতি 
দেখিলাম, তাহ। কতই ন্নিগ্চ-কতই মধুর! সেই 
জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়! যায় না। সেই জ্যোতির কি- 
এক আকর্ষণী শক্রি আছে _যতই দেখি, মনে হয় আরও 
দেখি, আরও দেখি। তীহার সেই জে]াতির্য় রূপ 
দেখিতে দেখিতে -কোঁথা়-কোন্‌ ষাগরে যে ডুখিয়। 
গেলাম, তাহা কিছুই বুঝিলাম না। মনে হইল-_ মুখে 
কথ! নাই-মনে কথা নাই মনে হইল, কেবপ, অনিমেষ 
নয়নে তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়। তাহারই পার্খে বিগ 
আছি) মনে হুইল--মামি যেন এক নবজাত শিশুর 
আকারে সেই জননীর কোলে শুইয়া একমনে তাহার 
প্রেমপুর্ণ মুখখানি দেখিতেছি) আমার ছোট-ছোট হাত-পা 
খুবই নাড়িতেছি, আর তীহাঁর স্পর্শ লাভ করিয়। এক 
অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছি । তিনিও আমাকে 
সেই যেত্ঠাহার ন্সেহময় আগিঙ্গনে বীধিষ্ব1! রাখিলেন__ 
এক যুহুর্তও -ুর্তের এটুকু অংশও-_তিনি আমাকে 
ছাড়েন নাই। ইহা! স্বপ্নই হৌক, অথব! সমাধির প্রত্যক্ষ 
অনুভবই হৌক_ আমার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই, অবসর নাঁই। স্বপ্ন হইলে এই স্বপ্পের উপর দিয়া, 
আর গ্রত্যক্চ অনুভব হইলে এই প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর 
দিয়াই যেন আমার জন্ম জন্ম কাটিয়া যায়। 


১৩। অস্তঃগুরে। 


সমাধি ভাঁঙ্গিয়! গিয়াছে । বাহিরে চক্ষু খুলিয়া দেখি-_ 
সেই সদ্ধারই অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া আছে। ওরে 
আমার মন ! কুর্ধ্যকিরণের সঙ্গে সাগর ঢেউয়ের ঝিকিমিকি 
খেল! দেখ! তে! তোমার শেষ হইয়। গিয়াছে; আলোর 
সঙ্গে ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখা তো তোমার শেষ 
ভইয় গিয়াছে__ভীঁবে আর এখানে এখন বপিগা কি 
হইবে? দিগন্তপ্রসারিত অন্ধকারের দিকে হা করিয়! 
চাহিয়া! চাহিয়। আনন মধুর সন্ধাবেল| কাটাইলে কি 
হইবে? চল-_এখন অন্তঃপুরে চল, ঘরের ভিতরে চল। 
অনেকটা! মম চলিয়া গিয়াছে, বটে, তবু চল _ অন্তঃপুরে 
সন্ধযাদীপ জালিবে চণ ; চল, সেখানে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইবে 
চল। সন্ধ্যামাণিক ফুল লও; ভক্িতুলসী হাতে লও) 
প্রেমের চন্দন আর শ্রদ্ধার ধূপ লইপ্া চল- প্রাণের ভিতর 
জগজ্জনীর আরতি লাগাইয়। দাঁও। মলয়পবন 
জগজ্জননীকে চাঁমর ব্জন করিতে আরস্ত করিয়াছে; 
মহাসাগর তাহার ঢেউয়ের আঙ্গুল দিগা তাহার চরণ 
ধুইগ দিতেছে । চল, জগজ্জননী হইতে আর 
থাকিও না।. নান! তাহার আর আমার মাঝখানে 


কোন বাঁধা রাখিব না) অতীত, বর্তমান ও ভবিধ্যৎ-_. 








1 দিব না। 


১৪। দিল্গ! ও প্রশংস|। 
প্রাগারামের সঙ্গে - জগজ্জননীর সঙ্গে যখন এইভাবে 
দেখাদেখি ছোঁয়াছু*য়ি চলে, লোকে বলে, তুমি আলস্য 
কাল কাটাইতেছ! যাহার যাহ! ইচ্ছ! সে তাহা বলুক-- 
তুমি তাহার প্রতি জক্ষেপ করিও না। তুমি হাতের 
উপর হাত রাখিয়া আকাশ দেখ, তার! দেখ, চাদ দেখ, 
আর সাগর ঢেউয়ের খেল! দেখ $ মধ মধ্যে অন্তঃপুরে 
গিয়! জগজ্জননীর চরণপুঁজ। করিয়া এসে|_যাহার যাহা, 
বলিতে ইচ্ছ!। সে তাহ! বলুক । এই জগতে আলো" 
ছায়ারই খেল! চলিতেছে--আলেো! আর্‌ ছায়া! আলোরই 
এপিঠ আর ওপিঠ। নিন্দা আর প্রশংপাও একই 
জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ--তখন নিন্দা আর প্রশংস। 
লইয়া! আমার মাথ৷ ব্থ। করিবার কিছুই নাই। প্রশংস! 
আমাকে বাহিরে লই যায়--ভগবানের হস্তের কারু- 
কৌশল দেখাইতে লইয়া! যায়। নিন্দা প্রহরী স্বরূপে 
দাড়াইযা আমাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়। দেছ--সেখানে 
জগজ্জননীকে প্রতাঙ্ষ দেখির। তাহার চরণপুঞ্জ! করিয়! 
কুতার্থ হই। কোন্টা ভাল-_নিন্দ। ন। গ্রশংস11 যে 
যাহা বলিতে চাহে, বলিতে দাও-__নিন্দ।(তেও তোমার 
ক্ষতি হইবে না, বরঞ্চ লাভই হুইবে) গ্রাশংস!তেও 
তোমার বিশেষ ক্ষতি দেখি না-তুমি যে প্রশংসার স্বরূপ 
জানিয়!ছ ! 
১৫। জগজ্জননীর আরতি। 
সমুদ্বের পরপার হইতে টাদ উঠিতেছে। চন্ত্রম। 
স্বহস্তে তাহার মহাপ্রদীপ আলাইয়! আজ জগঙ্জননীর 
আরতিতে ঘে।গ দিবার জন্য উপস্থিত হুইয়াছেন দেখি- 
তেছি। চঙ্জমার সঙ্গে মলয় পবন ও সমুদ্রের বড়ই সন্ভাব. 
ও দল্প্রীতি আছে বলিয়। মনে হয়। তাই চাদ উঠিতে 
ন। উঠিতেই মলয়পবনও চন্্রমার সঙ্গে জগজ্জননীর. প্মার”.. 
তিতে যে।গ দিবার জন্য চামর ধারণ করিয়। উপস্থিত ! 
মহানাগরও উহাদের দেখাদেখি আরতিক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবার জন্য লাগাফ্িত_-তাই তাহা|রও প্রাণে আনন্দের 
ঢেউ দেখ! দিয়ছে। মহাস/গর তুরী ভেরী প্রভৃতি 
নানাবিধ বাদ্য: একসঙ্গে বাজাইতে আরম্ত করিয়াছে। 
জয় মা জগজ্জননী--তোমার আরতি আজ যেন আমর!, 
সকলে মিলিয়! সুসম্পর করিতে পারি ॥ 
১৬। সাগরে-চাদদে খেল|। 
চাদের সঙ্গে মহাসাগরের যেন একটু বেশী ঘনিঠভাব 
আছে দেখি। তাই চাদ উঠিতে এমন শান্ত মহাঁসাগরেও 
আনন্দের তরঙ্গ উছলিত হুইয়! উঠিতেছে। আবার চাদও 


| নিের সমস্ত হৃদয়খানি মহাসাগরের উদার পরণনত বক্ষের 


৮২. 


উপর ঢালিযা। দা একেবারে আইলাদে আটিখানা__. 


কুটিকুটি হয়৷ আনন্দের হাসি হাসিতেছে। মহাসাগরের 


২১ কল্প, ৩য় গাগ 


চক্রের দণ্ড পর্ববতচূড়ায় প্রোথিত থাকে এবং এ 
চক্র ঘুরাইয়া দিলে অনবরত ঘুরিতে থাকে, তাহাতে 


সঙ্গে চাদের খেল!টা একবার দেখ! খেলা! চলিতেছে--.| জপের কার্যা সংসাধিত হয়। নেক ভক্ত আবার 


কে কাহাকে ধরিবে ? কেহই কাহ্থাকেও ধরিতে 
পারিতেছে নাঁধরিতে পাপ্সিলেও ধরিয়। রাখিতে 
পারিতেছে ন।| হাযহাঁয়! কোথায় গেল আমার 
মেই শান্ত নীরব ভাব? আমিও উহাগের খেলা দেখিতে 
দেখিতে তগ্ময় হই গিয়াঁছি_মনে প্রাণে উহাদেরই 
লঙ্গে খেলিতে লাগিয়! গিয়াছি। ওরে মন! খেল-- 
খেল--এই বেগ মাহা কিছু খেলিবার আছে, খেলিয়া 
লও) এ জগতের খেলাই এইরূগ--সকলেই ফকলকে 
ধরিতে চাছে--গকলকেই গকলেই ধরিব ধরিব করিয়! 
আ1গাইয়া মায় বটে, কিন্ত--কেহই কাহাকেও ধরিয়া 
ব্বাখিতে পারে না। 
১%। প্রাণের কখ|। 

মাঁজননী আমার-পিতা আগার-_-কবে সমস্ত 
লংসাঁর ছাড়ি! দিয়া! তোমার চরগতলে বসিগ! থ|কিবার 
অধিকাঁর পাঁইব? পিতা আমার-_-জননী আমার-_ 
তুমি তো আমার অন্তরের অন্তরতম গ্রাদেশ দেখিতেছ-- 
রগ পিতা--বল--কবে আমি সেই অধিকার লাভ করিৰ ? 
কবে এই-মহা কালপারাবারের রাধা! ছিন্ন: করিয়া কাপের 
অতীত মহাঁকাল :তোমাকে আমার হৃদয়ে নিতাকাঁল 
প্রেমের আচ্ছেদ্য ততন্ধ ছারা বীধিয়া রাখিতে পারিব? 


আর না দর্শনের ভেদাভেদ লইয়। তর্বাবিচার আর : 


শুনিতে গারি না--আমি চাই প্রেমের প্রস্ফুটিত শতদল-_ 
ফুটন্ত গোলাপ--গন্ধে গন্ধে দিকলকল আমোদিত্ব করিয়। 
তুলিতে চাই; প্রেমের অদৃশ্য সুত্রে আমি স্বর্ণা মর্ভা 
পাতাল এরং অতীত, বর্তমান ও ভবিষাৎ বীধিতে চাহি, 
আর ভগজ্জননীর সঙ্গ সাহার এই ক্ষুদ্র সম্তানকে অটুট 
বীধনে বাধিতে চাহি। এই কুন্ুমকোমল প্রেমের রঙজ- 
কঠোর বলে মৃ্ঠুর মরণ হউক । 





ও মণি পন্মে হুং। 
( শ্রাচিআ্ামণি চট্টোপাধা।য়) 

৭ মগি পল্সে ছু” এই মন্ত্র তিববতীয় বৌদ্ধগগণ 
জপ করিয়া থাকেন।' ইহার পরিচয় আমর! 
রহুপূর্বে পত্রিকাতে প্রদান করিয়াছি। এই 
ঘড়ক্ষরী বিদ্যা বা! মন্ত্র, কেবল যে তিববতীয়গণ জপ 
করে, তাহা নহে-_মঙ্ধোলীয়গণও ব্যরহার করিয়! 
থাকে। তাহার! যে কেবলমাত্র মুখে উচ্চারণ 
রে তাহ! নহে আহাদের প্রার্থনাচক্র . আছে । 





হস্তে চক্র লইয়বিচরণ করেন। মুখে মন্ত্রজপ না 
করিয়া চক্র ঘুরাইতে পারিলেও জপের ফল হয়।: 
এই মন্ত্র অশেষ ফলপ্রদ এবং সর্ঘনার্থ সিক্ধিদায়ক 
ইহাই উহাদের ধারণা । এই মন্ত্র তাহাদের ধণ্রের 
সার, এবং এই মন্ত্রপই নির্ববাণলাভের একমাত্র 
পথ | এই মন্ত্রজপই পরজন্মে উন্নপ্ততর যোনি লাভ 
করিবার উপায়, এই মন্ত্রজপই অন্ধকারের মধ্যে 
আলোক আগমনের পথ । এই মন্ত্রের প্রক্কৃত অর্থ 
অব্ধারণ করিবার জন্য অনেকে গবেষণা করিয়া”. 
ছেন। কিন্তু উহার তাৎপর্ধ্য কি তাহা! অবিসংবাদী- 
রূপে নিরূপিত হয় নাই। বেহার উড়িষ্য। জার্ণেলের 
১৯২৫ সালের মার্চ সংখ্যায় ফ্টেন-কোনো লাহেব 
এই মন্ত্র লইয়! আলোচন! করিয়াছেন | তিনি বলেন 
যে এই মন্ত্র বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বিজড়িত হইলেও 
ইহার উত্পপত্তি শৈবধন্্ম হইতে এইরূপ ধারণ! 
করবার কারণ মাছে। পালি ত্রিপিট্রকের মধ্যে 
ইহার বিশেষ সন্ধান মিলে না; হীনয়ান বৌদ্ধধধর- 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও নহে, কিন্তু মহাযানসম্প্রদায়ের 
মধ্যে এই মন্ত্রের পরিচয় মিলে। হীনয়ান বৌদ্ধ- 
গণের মতে প্রত্যেককে জ্ঞানের বিকাশ জাধন 
করিতে হইবে, বিশ্বাসী হইতে হইবে, সাধন! করিতে 
হইবে, বুদ্ধদেবের প্রচারিত সত্যের আলোক ধরিয়া 
চলিতে. হইরে; অপরে (তোমার.  মুক্জি আনিয়া 
দিবে না। আধন করিতে করিজে আনন্দ লাভ 
হইবে, এবং ইহা হস্তে পরিশেষে তোমারই 
নির্রবাণ-লাভ ঘটিবে। ন্‌ 
বুদ্ধদেব যখন সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার 
করিতেন, তখন তাহাদের নিকটে গভীর তন্থের 
বা সত্যের বড় পরিচয় দ্রিতেন ন1) কেবল দৈনিক 
কর্তবা,দানের আবশ্যকত! ও নীতিমার্গানুষায়ী হইবার 
উপদেশ দিতেন। ন্বর্গে তাহাদের জন্য যে. আনন্দ 
সঞ্চিত রহিয়াছে তাহারই আভাস দিতেন । তাহা. 
দের নিকট তিনি পথপ্রদর্শকমাত্র-ছিলেন.। উপাসক... 
ও উপািরাগণ তাহার নিকট এইমাত্র সাহঙ 
১৪ যে, পরজন্মে তাহারা উন্নততর যোনি প্রান্ত 
র। - না:3 1) 


_ মহাধানসমত্রাদাপ্ধের ভিতরে বুদ্ধাদেবের উপদেশ 
ঘনীভূত ইইয়াঁ উঠিয়াছিল। মহাধানের কোন: 
কোন লম্প্রদায়ের মধ্ো : বাক্তিগত সাধন ও 
ধ্যানের ভাব প্রগাঢ় হইয়া উঠ্ঠিয়াছিল। মহাঘান- 
সম্প্রদায়ী বৌদ্ধাগণ মনে করেন বে তাহাদের ধর্ম 
এক সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম ধণ্মা হইয়া দাড়াইবে। 

অনেক বোধিসন্ত্ আবিভূ্তি হইয্সাছিলেন, কিন্ত 
তীহাদের মধ্যে কেহই অবলোকিতেশ্বর অপেক্ষা 
উচ্চতর গ্ছান অধিকার করিতে পারেন নাই। 
জবলোকিত 4 ঈত্থর এই চুইটি শাব্দোর সমগ্িতে 
গাবলোকিতেশ্বর শবে উৎপত্তি; ঈশ্বর শব্দের অর্থ 
গমর্থ। যিনি লমধিক পরিমাণে শআত্াদৃ্টি লাভ 
করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবলোকিতেশ্বর | 
তিনিই সাধু মনুষ্যকে পম্থুখারভীতে” (দবর্গে) লইয়া 
যান। তুখাব্তী শব্দের অর্থ স্বর্গ যেখানে 
অমিত রাজত্ব করেন। অমিত্তাত শব্দের অর্থ 
অসীম আলৌক । তিনিই “ও মণি পদ্দো হুং” এই 
মন্ত্রের প্রচারক। 

মহাযানগণের মধ্যে সত্যসতাই বুদ্ধাদেবের শিক্ষণ 
বিপুলত। ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ভারত- 
বর্ষের সাধনার ভাব নব উন্মেষ প্রাপ্ত হুইয়াছিল। 
অন্য কথায় এই ব্যক্তিগত সাধর্নীর ছার! উপ্নতি- 
লাভের গ্রচেষ্টা-_যাছা! মহাধানদিগের প্রাণের কথা, 
উহার প্রতিধ্বনির পরিচয় হিন্দুর নান! সন্প্রদায়ের 
মধ্যে যথেষ্ট প্রাপ্ত হয়া যায়। এইন্বপ অবস্থায় 
মনে করা যাইতে পারে “ মণি পল্সে ছুং” এই মন্ত্র 
বৌদ্ধধর্মের বাছিরের--প্রাচীন হিন্দুধর্ম হইতে 
আসিয়াছে। 

অবলোক্ষিতেশ্বরের নিকট এই ঘড়ক্ষরী মন্ত্র 
প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে; 
কিন্তু তিব্বতীয়গণের মধ্যে উহার কৌন প্রচলন 
নাই। মহায়ানদিগের সংস্কত-গ্রন্থছ কারগুব্যুহের 
ভিতরে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। দিব্যাবদান 
গ্রন্থে ঠিক এই মন্ত্রের অনুরূপ পাওয়া যায় ন|। 
কারগুব্যুহ ২৭০ খুষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুরাদিত হয়, 
আজকাল এদেশে যে কারপ্ুবুাহ গ্রস্থ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা চীন-অন্গুবাদ হইতে অনেক স্থলে 
বিভিন্ন। '. 
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জিজ্ঞাস! করিতেছেন--কোথা হইন্চে এই ধড়ক্ষরী- 
বিদ্বা লাভ করা যাইতে পারে ? বুদ্ধদেব বলিতেছেন 
ঘে বৃদ্ধ পদ্মোত্বর, অবলোকিতেশ্বরের নিকট ইহা! 
প্রাপ্ত হন এবং তাহার নিকট হইতে বুদ্ধাদেব নিজে 
উহা লাভ করেন। অমিতাভ বলিয়াছিলেন যে 
মণ্ডল জানিতে না পারিলে এই মন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা, 
হইতে পারে না। এ মণ্ডল সমচতুভুর্জাকৃতি, 
গ্রাতি ভূজের পরিমাণ ঢারি হাত। উহার ঠিক মধ্য" 
স্থলে অমিতাভ, তাহার দঙ্গিণে বে।বিসন্ত্ মহামগিধর 
এবং বামে উক্ত- মড়গ্ষরী মন্ত্র। এ যড়গ্রী 
মহাবিদ্যা চতুহ্তযুক্ত। ভ্্রী্ূপিণী, শরতুকালের 
চন্দ্রের ন্যায় তিনি শুক্লবর্ণ; বামহস্তে তিনি 
রক্তকমল বা পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন এবং 
দক্ষিণ হস্তে জপের মালা! রহিয়াছে । অন্য দুই 
হস্ত বিশেষ বিশেষ মুদ্রাযুক্ত। এ ষড়ক্ষরী মন্ত্রকে 
দেবতা অর্থাৎ অনার্দি শক্তির বিকাশ এই, 
আখ্য। প্রদান করা হয়। শান্সের মত যে, 
এই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির স্বতগ্ত্র জীবন আইে,- 
জীবের ন্যায় স্বতন্ত্র তন্তিত্ব আছে। বৈদিক 
দেবতাগুলিও বিভিন্ন শক্তির পরিচায়ক এবং 
বিভিন্ন গুহ্য শক্তির প্রকাশক, এবং এই ঘুর্তিরূপে 
এই রিভিন্ন শক্তি সহজে পুজিত হইতৈ পারে । 
শক্তির এইরূপ মুর্তিদান বা মুর্তিকল্পনা, প্রাচীন 
আধ্যজাতির একভাবে কতকট! বিশেষস্থ বলা যাইতে 
পারে। ঝড়ক্ষরী বিদ্যার ৬টি অন্গরের মধ্যে যে 
শক্তি প্রচ্ছন্ন, তাহা মনুষামূর্থিতেই বল আর. অতিঃ 
মনুষামুিতে বল এই খড়ক্ষরী মন্ত্র ভ্্রীরূপে 
আঙ্কিত-_কেন না বিদা! জ্ীলিঙ্গ। 

এক্ষণে এ মন্ত্রের মণ্ডল-_যাহা' পূর্বেধাক্ত রূপে 
চিত্রিত ছয়, তাহা। হইতে বুঝিতে হইরে যে রন্তু 
পদ্ম এবং জপমালা এই দুইটিই এ মণ্ডলের ব! 





| মৃর্তর রিশেষত্ব এবং উচ্থাই প্রজ্ঞাপারমিতার 


দ্যোতক ; এবং যড়ক্ষরী মন্ত্রই এ দেবতাকে 
প্রকাশ করে। কারগুব্যহ পাঠ করিলেই বুঝিতে 
খারা যায় য়ে এঁ মন্তরই প্রজ্ঞাপারমিতা। পরে বলা! 
হইয়াছে ধে প্রজ্ঞাপারমিতাই সকল বুদ্ধের জননী । 

এই প্রজ্ভাপারমিতা অর্থাৎ পরিশুদ্ধ জঙগান 
ও আলোক-লাভই বৌদ্ধ ধর্দ্ের প্রাণ। বৃদ্ধ" 
গরণকে দান ও শীলাদি দ্বারা! লমাক উন্নতি বাঁ 


৮৪. 


পারমিত| ব! সিদ্ধি লাভ করিতে হষ্টবে। এই 
সমস্ত সিদ্ধি যে কেবল মাত্র বুন্ধের বাক্তিগত ও 
' আবিছিন্ন ভাব, তাহা নহে; কিন্্য এই সমস্ত 
ভাবের বা! সিদ্ধির স্বতগ্গ তাস্তিত্ব, স্বতন্ত্র জীবন, 
ও স্বতন্ত্র শক্তি আছে; এবং কালে যখন 
এঁ সমস্ত বিভিন্ন শক্তি সংমিলিত হয়, তখনই এক- 
একটি বুদ্ধের জন্মা হয়, ইহাই বৌদ্ধগণের ধারণ! । 
বৈদ্ধিক ঘময়েও এইরূপ শক্তির যে দেহ আছে 
তাহার পরিচয় মিলে । উঠ! বৈদিক সাহিত্যে তন্মু 
বলিয়া! কধিত। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি এই, 
ধারণা হইতেই বৈদিক দেরতাগুলি সমুদ্ুত। বৈদ্দিক 
দেবতাগুলি কোন মনুষ্যবিশেষের মুর্তি নহে | 
কিন্তু শক্তির মূর্তি। প্রীজ্ঞাপারমিতা ভ্্ীমুর্তিতে 
অঙ্কিত এবং তিনিই সমস্ত বুদ্ধের জননী। মাতৃ- 
মুর্তিতে আবার তিনি কখন পরিচিত-চিহ্তিত। 
আদি-জননী বলিয়া তাহার উল্লেখ আছে। 
প্রকৃত পক্ষে বৌন্বাগণই জ্ঞানমার্গকে আশ্রয় 
করিয়াছিল। সম্যক্‌ জ্তানলাভ ও নির্ব্বাগলাভই 
তাহাদের উদ্দেশ্য । বোধিবৃক্ষের তলদেশে বিয়া 
বুদ্ধদেব এই সত্যের উন্মেষ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক 
বুদ্ধকে এই জ্ঞান অর্জভ্রন করিয়া অগ্রসর হইতে 
হইবে। এই সম্যক জ্ঞান-লাভই বুদ্ধকে বিগঠিত | 
করিয়া তুলিয়াছিল। এই সম্যক জ্ঞানলাভেই 
সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধন্থ প্রাপ্ত হইতে পারে । 
খুষ্টের জননী মেরীর যে প্রতিমূর্তি দেখ! যায়, 
তাহা থুষ্টের মাতারই প্রতিমূর্তি কিন্তু আর্ধজাতির 
প্রাচীন যুগে যে মূর্তির পরিচয় পাই, তাহ! কোন 
নরনারীবিশেষের মুর্তি নহে, কিন্তু তাহা শক্তি- 
বিশেষের প্রতিচ্ছবি। 
প্রজ্ঞাপারমিত। বুদ্ধমাত্রেরই জননী কেন-_- 
তিনিই আদি জননী। এই আদি জননীর ভাব 
আর্ধজাতির মধ্যে বু পুরাতন। ইহা জীবন্ত 
শক্তি, যেখানে যাহা কিছু প্রসূত হুইয়াছে জবই 
তাহা হইতে। ক্রমে তাহাদের ভিতরে আদি 
পিতার ভাব জাগিয়! উঠিল। কেবল মাত! হইতে 
টি হইতে পারে না, পিতাও চাই ॥ তাই আমরা 
*পৃথথী মাতা” ও দদ্যোৌঃ পিতা” এইরূপ পরিচয় 
খেদের ভিতরে দেখি। মাতার ভাব পৃথিবীতে, 
পিতার ভাব আকাশে। এই আকাশ জলধারা 








তব্ববোধিনী পত্রিকা 
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বর্ষণে পৃথিবীকে শস।প্রসবিনী করিতেছেন । প্রাকৃত 
পক্ষে সাধারণ ভাবে দেবতা বলিলে যাহা বুঝ! যায়, 
তাহারা তাহা নহেন; কিন্তু সির ভিতরে ষে 
অলক্ষা শক্তি কাধা করিতেছে তাহারা উহাই। 
স্থষ্টির ভিতরে পুরুব-শক্তি ও স্ত্রীশক্তি এই উভয়- 
বিধ শান্ত কার্ধ্য করে, ইহাই আমরা সচরাচর 
দেখিতে পাই; তাই আদিকালে শক্তিমান ও শক্তির 
কল্পনা বেদের ভিতরেও দেখিতে পাই । 

এই শক্তির ভাব পরবর্তী সময়ে শৈবধর্ের 
ভিতরে এবং বৌদ্ধ-যুগে তন্ত্রের ভিতরে সমধিক 
পরিমাণে বিকশিত হইয়। উঠে । ক্রমে এই ভাব 
ফুটিরা উঠে যে ঈশ্বর এক এবং অনাদি, তাহার 
কোন কামনা বা অভাব নাই; এবং বিকশিত হই- 
বার জন্য তাহার কোন লালসাও নাই। শ্রথচ 
সর্বববিধ প্রভাব ও তেজ তাহার অন্তভূতি। কিন্তু 
তাহার এই যে তেজ, এই যে সামর্থা, এই যে বল, 
ইহা তাহার শক্তির ভিতর দিয়! বিকশিত। 

ক্রমে কম্মবাদ অর্থাৎ সমস্তই কর্ম্মাবীন 
এই মত প্রাচীন ভারতে দেখ! দিল। উপনিধদের 
ভিতরেও এই “কন্ম্মবাদের” পরিচয় মিলে। এই 
কণ্মই মনুষ্যের অদৃষ্টকে বিগঠিত করে, এই ক্ষ 
অনাদি, দুরতি ক্রমাঁতাহার প্রভাব। এই বর্দাবাদ 
ক্রমে ভগবানকে আসিয়। স্পর্শ করিল। স্থির ও 
গম্ভীর ভাবে তিনি বিরাজিত। এই কর্ম্মবাদ 
তাহাতে চাঞ্চল্য আনয়ন করিল। কন্মাধীন হইয়া! 
তিনি হ্ষ্টি করিতে আরম্ত করিলেন। তাহার 
শক্তিই এই প্রকৃতি, যাহার ভিতরে বিভিন্ন জীব 
জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু: এই পরিদৃশ্যমান 
বিকাশের পশ্চাতে পরমেশ্বর বিরাজমান, প্রকৃত 
সত্ত। কেবলমাত্র তাহাতে, এবং তীহাতেই আবার 
সব বিলীন হুইয়। যাইবে । . প্রকৃতি--এই বিকাশ ; 
নিরৃতি__পুনঃ এত্যাবর্তন। 

এই কর্মাবাদ বৌদ্ধধর্্র ভিতরে প্রবেশাধিকার 
লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধগণ শক্তিপ্রাভাবে অথব! 
শক্তি ব৷ প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রবৃত্তির সম্মুখে আসিয়া পড়েন। কর্মের প্রভাবে 
যাহার! নানাবিধ কামনা ও তৃষণার পশ্চাতে ধাবিত 
সেই সব মনুষ্যের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কামন! 
ও তৃষা! হইতে জার সত্যের দিকে তাহাদিগকে 
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আকৃষ্ট করেন; যেখানে যাইলে আর জন্ম হয় না, 
বৃদ্ধি বিনাণ বা নির্ধ্যাতন সহ করিতে হয় না, সেই 
নির্ববাণের পথ দেখাইয়া দেন । তীহার! যে শক্তি 
লইয়৷ আবিভূ্তি হন তাহা সেই একই মহাশক্তির, 
বিকাশ, যে শক্তির নাম প্রজ্ঞা ব! প্রজ্ঞাপারমিত! 
ঘিনি বুদ্ধের জননী। এক্ষণে তিনি তাহার প্রভু 
হইয়] দাড়ান। 

তাই আমর! আনেক মুর্ধিতে দেখিতে পাই যে, 
বুদ্ধদেব বা বোধিসম্্ শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া 


. বহিয়াছেন। তাই আমরা শৈবধণ্মের ভিতরে 


ও বৌদ্ধধর্মের ভিতরে দক্ষিণাচার ও বামাচার 
দেখিতে পাই। দক্ষিণাচারে শক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেবের 
আধ্যাত্মিক মিলন; আর বামাচার হইতেছে সত্য 
দতা কোন স্ত্রীলোকের পহিত অনুষ্ঠানসহকারে 
তান্ত্রিক সাধকের মিলন। 

এই আধ্যাত্মিক মিলনের পক্ষে ছবি বা মূর্তি 
সহায় হইতে পারে। বাচিক মন্ত্র, যাহা ছবি ও 
মুর্তির আর একটি দিক, তাহার অবলম্বনেও এই 
এই আধ্যাত্মিক মিলন সুগম হইতে পারে। এই 
য়ে ছবি-রা ঘুর্তিকে আধ্যাত্মিক দিকে সত্য সত্যই 


_ জানব করিয়া লইতে হইবে, তাহার প্রকৃত তাত" 


: পর্ধয বুঝিতে হইবে । জপের এই মন্ত্রক “ধরণী” 


বল! হয়। এই জপের মন্ত্র কখন ব! দীর্ঘ কখনও 
হ্ুম্ব । প্রতি মন্ত্রের আদিতে ও শব্দ আছে। ও" শব 
শক্তির পরিচায়ক । ও শব্দের ভিতরে শক্তি 
নিহিত, তাহ! ( ধরণীর--ধূ ) ধারণ করিবার শক্তি 
জাগ্রত করে। তাহার পর বীজ-_-আর্থ।ৎ উপাদ্য 
দেবতার নাম $ এ বীঞ্জ নিতান্ত সংক্ষিণ্ত। ইন্দ্র 
দেবতার স্থানে “ইং৮ বলিলেই যথেষ্ট হইল । গণেশ 
দেরতার স্থানে “গ” বলিবেই হইল । এক ভাবে 
বলিতে গেলে ্লীং,প্রীং হ্রীং, ভ্র,ং, থট্‌, ফট প্রভৃতি 
অর্থহীন শব্দ মাত্র। এই সমস্ত বীজের উদ্দেশ্য 
গ্ধরণীর” সহিত সেই অবিনাশী শক্তির মিলন । 
এই বড়ক্ষরী মন্ত্রও এব্প্রকারের “ধরণী” । 
উহার প্রথমে $ আছে। অবিনাশী পুরুষের বা 
শক্তির সহিত মিলনলাভই এই শব্দের উদ্দেশ্য বা 
উহার সহায়। "ও এখানে বীজ নহে, বীজ হইতেছে 


- পহুং। কিন্তু “হু” শব্দ কোন্‌ দেবতাকে লক্ষ্য 
করে তাহা বলা কঠিন। খুব সন্তব মহাদেবের 


ও মণি পন্ে হু 





পত্রী দুর্থাকে, বাহার অসংখা নাম। “মণি পাল্পে” 
এই দুইটি শব্দ বাকী রহিল। মণি শব্দের তার্থ 
রত্ব। মণি প্লে শব্দের অর্থ পল্দে মবস্থিত মণি বা 
রত্ব। “$ মণি পদ্ষে হু, এর অর্থ গ্রক্তপত্মে অব- 
স্থিত তুমি যে রত” । রক্তপদ্মা মাবার আবলোকিতে- 
শ্বরের মণ্ডলের চিহ্বিশেধ (4519৩ )। বাহার 
সংস্কত ভাষায় আভিচ্জ তাহ।রা জানেন যে সমস্ত 
মন্ত্রের যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব । 

মণি শব্দ সম্থোধনে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং 
এই, যে যড়ক্রী মন্ত্র ঠিক ব্যাকরণের অনুগত করিয়া 
রচিত হয় নাই। মণিপত্মে একটি যুগ্পদ এইরূপ 
ধরিয়া লইতে হবে । উইল্সন সাহেব বলেন যে 
মণি পানি একই কথ|!। পদ্মপানি শব্দের অর্থ 
যাহার হস্তে পদ্ম রহিয়াছে। পন্মপানি শব্দে 
অবলোকিতেশ্বরকেই বুঝায়। এইরূপ মন্ত্র প্রায়ই 
সন্োধনে ব্যহত হুইয়! থাকে । মণিপঘ্যো, 
মগিপন্ম। এই শব্দের সন্বোধনের রূপ |. ম' ঘা! 
11000298 সাহেব বলেন যে এই ঘড়ক্ষরী মন্ত্র 
তার! দেবীর উদ্দেশে রচিত। এই তারা দেবী 
আবলোকিতেশ্খরের শক্তি; এবং এই তার! দেবী 
অনেক স্থলে অবলোকিতেশ্বরের সহিত একত্র 
চিত্রিত ও পুজিত হুইয়! থাকেন। এ যড়ক্ষরা মন্ত্রে 
এইরূপ অর্থও কর! যাইতে পারে “আপনি_-পদ্ম 
যাহার মণি” অথবা “আপনি--যাহার পগ্লে মণি 
অবস্থিত”; ইহার প্রথম অর্থট বিশেষ স্খবোধ্য নহে, 
দ্বিতীয়টি এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মুনে হয়। 
[:০৫0৩) বলেন যে মণি শব্দে লিঙ্গ বুঝায় 
এবং পদ্ম শব্দে যোনি বুঝায়। এমতে মণিপন্ে 
একটি স্ত্রী দেবী_্ধাহার যোনিতে লিঙ্গ রহিয়াছে। 
এইরূপ পরস্পরের মিলন অনেক স্থলেই দেখ! 
যায়। বোধিসন্্ব ও তাহার শক্তি এই ভাবেই 
চিত্রিত। এই যে শক্তি_-ইহা হইতে সমস্ত জগত 
বিকশিত , এবং এই শক্তিই আবার তাহার সন্তান 
বোধিসত্বের সহিত সংমিলিত। ইহাই আবার 
নিরৃত্তিতে ও পরে নির্ব্বাণে লইয়া যায়। 
.. যাহারা বিশ্বাসী তাহার! এই মন্ত্র জপ করে। 
যে শক্তিতে এই বিশ্ব ভ্রাম্যমাণ এই মন্ত্রের সাহায্যে 
উদ্দ্ধ হইয়া সেই শক্তির কণামাত্র লাভ নিজের 





(ভিতরে উপলব্ধি করিয়! সাধক আপনার চরম লক্ষ্যের 


৮৬ 


দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এই শক্তির নাম 
তার! । এই তার! নানা সুর্তিতে চিত্রিত । নছিং” 
এই কথাটি তারার বীজমন্্ররোপে কখন কখন ব্যবহৃত 
হয়। রক্তপন্স বা জপমালা৷ (বা অক্ষসূত্র--£২০৪৫7)) 
যাস ষড়ক্ষরীর চিত্রে দেখা! যায়, তাহা কারগুবুাহ 
মতে প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুঝায় । বোধিসন্ত্ের এই 
যে শক্তি--তাহা চিরম্তন পারমিতারই বিকাশ এবং 
তাহা ভার! নামেই পরিচিত। 


২১ কল, ৩য় ভাগ 


পুরুষ (সাংখ্যমতে )। 
(ই্গৌরীনাথ চক্রবর্তী শান্ত) 
পুরুষ ও প্রন্কতি এই ছইটি সাংখ্যদ্শনের মূল সুত্র 
পুরুষ কে? প্রকৃতি কে? এই মহত তত্ব সরণতাবে 
বুঝাইয়া দেয় এরপ গ্রন্থ একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় 
ন1। পগ্রকতিঃ কর্ী পুরুষঃ পুক্ধরপলাশবৎ নির্লেপঃ* এই- 
রূপ ব্যাথা। অনেক আছে; কিন্তু তদ্বারা পুরুষ ও গ্রক্কতি 
বিষয়ে ধারণা হওয়! সহজ নছে। প্রাীনকালে এই সকল 


এই শক্তি ও শক্রিমানের ভাব ভারতীয় প্রাচীন ; তন শি্পপররার মুখে সুখে চলিয়া! আসিত-_সতগুলি 


ধর্মাশান্ত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায়। প্ররুত- 
পক্ষে শক্তি ও শক্তিমানের ভিতর দিয়া আর্যাগণের 
চিন্তার ধারা চলিয়াছিল। শৈবধর্মের ভিতরে 
এই ভাবের সমধিক বিকাশ। অবলোকিতেশ্বরের 
ুর্ভিকল্পনার ভিতরেও তাই শৈবধর্টের ছায়া বন্ল 
পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। এই যড়ক্ষরী মন্ত্র তাই 
প্রথম হইতে বৌদ্ধধর্মের নিজন্ব বলিয়া! মনে হয় 
না। এই যড়ক্ষরী মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধ- 
ধর্টের সহিত শক্তি কল্পনার ঘনিষ্টীতম সন্থন্ধ 
অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে । এই পুরুষ 
অবলোকিতেশ্বর জাবার চীনদেশে শ্ত্রীরূপিণী 
কোয়ান্ইন (৪9-510)1 এ ভাব ভারতবর্ষেই 
প্রথম অস্কুরিত হুইয়াছিল। 


তি 


বিলাস। 
( ভহতেন্্রনাথ ঠাকুর ) 
এ বিপুল বিজাঁসের মাঝে 
তীশ্জার সঙ্গী নাহি বাজে। 
কি মোহে ভু্ছবিশ্বকাপে-_. 
কি মোঠে ভুলেছ তাঁর কাজে ? 
এখন বিল!স কুতূহলে 
আমোদ-প্রমোদ বেশ চলে__. 
্ঘর্তি বেশ বিলাসের বলে ; 
পরে ফণাস পড়িবে গে। গল । 
এ বিলাস বৃথ! দাও ছাড়ি ১. 
জান না এর নক্ষত্র-নাড়ী। 
এরে যদি না ফেলে উপাড়ি” 
এ তোমাও সব লবে কাঁড়ি'-_. 
এ বিলাম-মোহ ফেল ঝাড়ি'। 
০০০ 


্মারকবাক্য মাত ছিল । সেই শি্যপরম্পরা সমপরদায় আর 
এখন নাই। কাজেই প্রাঞ্চল গ্রন্থের আবশ/ক হইয়াছে। 
শুধু সাংখ্যের নহে সমস্ত দর্শনশান্ত্রের জনোই এীরপ গ্রন্থের 
আবশ্যক আছে। পূর্বেই বপিয়াছি টিগরনীকারদের গ্রন্থ 
আমাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে ন|) তাঁহার! 
বিষটাকে সরল কর! দূরে থাকুক আরও কঠিন করিয়া 
ভুলিয়াছেন। প্রমাণ লইয়াই তাঁহারা ব্যগ্র ছিলেন, 
প্রমেয়ের দিকে ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই। 

পুরুষ যেমন নিক্রিয় তেমনি আবার নির্লেপ--কাহারও 
সঙ্গে মিশ খায় না) অথচ মিশখাওয়ার মত দেখা যাক়্। 
কাচের পাত্রে জবাফুণ রাখিলে পাত্রটি লাল দেখায়; 
কিন্তু সতাসত্যই পানের গায়ে জবাফুলের রং লাগে 
না। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের মিশ খাওয়াও সেইব্ধপ 
খুরুষের ধর্ম চৈতন্য। পুরুষকে বুঝিতে হইলে গ্রাথমতঃ 
এ ধর্মকে বুঝা আবশ্যক॥ চৈতন্য কি বস্তা? টৈত- 
ন্যকে দেখা যায় না। আমাদের সমগ্র দ্েহটিকে তন্ন 
তঝ করিয়া খু'ক্িলেও চৈতন্যকে খু'জিয়| পাওয়া যায় না। 
দশটি ইন্জিন অথবা! মস্তিষ্ক ইহার! কেহই চৈতন্য নহে । 
ইঙ্জিয়গুলি চৈতন্য্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া! কাঁধ্য করে বটে 
কিন্তু তাহারা নিজে ৩ নয নহে। চৈতন্য না থাকিবে 
ইহাদের কোন কাধ্যই চলিত না। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ 
(ইঞ্রিযগোচর ) করি তাহার মধে খু'জ্িলে আষর! চৈত- 
স্তকে পাই না অথচ চৈতনা বলিয়া থে একটা জিনিস আছে 
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হ়। আমর! যেমন 
আছি ইহাতে কাহারও ভুল নাই; চৈতন্যও তেমনি আছে 
ইহাতে ভুল নাই। ঘটে ঘটে যে টচতন্য আছে--যে 
চৈতনা তোমাতে আছে আমাতে আছে তাহাই পুরুষ, 
এইটুকু বলিলেও সাংখ্যের পুরুষকে ঠিক বুঝ! যায় না। 
তাহাই যদি হইত তাহ! হুইলে সাংখ্যকার পুরুষ না 
রণিয়া শুধু চৈতন্যই বঝ্িতেন। পক্ষান্তরে সা'খ্যদর্শন 
ঝলে যে প্পুরুষঃ চেতন+*-র্থাৎ টচতন্যবিপিষ্ট। 
কাছেই দেখা যাইতেছে যে সাংখাকার শুধু চৈতনাকে 
গ্রঘ বলেন নাই, টচত্যাবিশিষ্ট কোন বন্ধ বা ঝাকি 
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প্রকার? ইহাই মাংখ্যদর্শনের প্রথম আলোচ্য । 
পুরুষের কোন ক্রিয়া! নাই__নিক্রিয়, অথচ তিনি সক- 
লকে প্রকাশ করিতেছেন। যাহার ক্রিয়। নাই তিনি কি 
কারে প্রকাশ করিতেছেন? প্রকাশ করাও তো৷ একটি 
কার্ধ্য ? ইহার উত্তরে এই বলিতে হইবে যে তিনি আছেন 
বলিয়াই প্রকাশিত হয়--তিনি নিজে কিছু করেন ন1। 
দীপ জলিতেছে, গৃহটি আলোকিত হইতেছে । দীপের 
সত্তা! মাত্র-_কোন ক্রিয়। নাই। চৈতন্যকে দেখা যায় না, 
অন্থভব করা যায়। চৈতন্য নিরাকার। এই চৈতন্যই 
পুরুষের ধর্ম বা ্বর্ূপ,স্ৃতরাং পুরুষও নিরাকার । পুরুষ ও 
আমাদের ইন্রিয়গ্রাহ্য নহেন _অন্ুভূতির বিষয় । চৈতন্য 
এবং তন্বী পুরুষ কোন একটি সীমাবদ্ধ স্থান বা! কাল 
অধিকার করিয়! নাই, সর্ধাত্র এবং সকল সময়ে বর্তমান 
আছেন; সুতরাং বলিতে হুইবে যে পুরুষ অনাদি ও অনন্ত) 
সাংখ্যের পুরুষ একটি নহে_-বহু। তাহাদের সংখ্যাও 
অনস্ত। যদিও সাংখ্যকার পুরুষগণের সংখ্যা বছ বগিয়- 
ছেন, পরবর্তী ধর্শনগুলির আলোচন। দ্বারা বুঝ। যায় যে, 
প্র বহুসংখ্যক পুরুষ এক অদ্বিতীয় পুরুষেরই বুধ! বিকাশ। 
যেমন বৈদিক খধিগণ এক অদ্বিতীয় ত্রন্মেরই বহুধা বিকাশ 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তিসাপেক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদিগকে পূজ। 
করিতেন, অথচ তাহার! জানিতেন যে  দেবতাগুলি 
প্রত্যেকে লেই ভূম! অনন্য ব্রদ্ম_-তাহার অংশ নহে, 
তাহারই একভাবে প্রকাশ। সাংখ্যের পুরুষগণও সেই- 
রূপ। বেদের পরে উপনিষদ যেমন বিবিধ শক্রিসম্পত্র 
দেবতাগুলিফে এক অদ্বিতীয় বন্ধে পর্ধ্যবমিত করিয়াছে, 
সাংখ্যের পরবর্তী দর্শনগুলিও সেইরূপ অনন্ত পুরুষগুলিকে 
এক অদ্বিতীয় অনন্ত পুরুষ, আত্ম! বা ব্রন্ধে পর্যবসিত 
করিয়াছে। তাই বেদব্যাল বলিয়াছেন।_ 
“দাংখ্যযে।গে পৃথগ্বালাঃ প্রবদক্তি ন পিতাঃ | 
পুরুষের দুইটি অবস্থ1_-বদ্ধ এবং মুক্ত। সংসারে আরন্ধ 


র্ষনঙ্গীত-স্বরলিপি | ৮৭ 


৮৮ ললঙ 
অভিপ্রেত। এই পুরুষ কে? তাহার স্থরপই বাঁকি | পুরুষ বন্ধ। সংদারে আবদ্ধ হই মুক্ত পুরুষ কি 


প্রক্ষারে বন্ধ হয় তাহা! পরে বল! হইবে। অপংসারী 
পুরুষ সুক্ত। মুক্ত পুরুষ সফল প্রাকাঁর ছুঃখ হইতে সুকু 

তিনি সকল প্রকারে ছুঃখহীন। এই পর্যানস্তই আমর! 
লাংখ্যে পাই; আর তিনি থে চিৎস্বকূপ 'ভাহাও পাই, 
ফেন না তিনি চৈতন্য । কিন্ত তিনি যে আননদস্বরূপ 
স্পষ্টরূপে তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। ছুঃখমুক্ত এক কথা 
আর আননদন্বরূপ অন্য কথ! । কেবল ছুঃখমুক্ত হইলে 
আনন্‌ম্বরূপ হয় না। আরও চাই। হাওয়। নাই 
প্রদীপটি শান্তিতে জলিতেছে, কিন্তু প্রদীপ যে নিজে 
উজ্জল ও আলোকময়, শুধু হাওয়ামুক্ত এই কথাটি দ্বার! 
তাহা বুঝ যায় নাঁ। পুরুষের আনন্দময়স্ব পরবর্তী! দার্শ- 
নিকগণ বুঝাইয়াছেন । 

- পুর্বে বল! হইয়াছে পুরুষ একজন ব্যক্তি | কেহ যেন 
মনে না করেন, পুরুষ ুর্্যাদির মত প্রকাশক একটা জড়, 
পিও। পুরুষকে বুঝ! বড় কঠিন নহে--্কলের ভিতরেই 
আছেন। সম্পূর্ণভাবে নাহউক আংশির ভাবে সরুলেই 
বুঝিতে পারিবেন । বুদ্ধি, অহক্কার ( আমিজ্ঞার), মন, পঞ্চ 
জ্ঞানের, পঞ্চ কর্টেন্িয় ও সমস্ত দেহটি, এই সফল বাদ 
দিলে আমাদের যাহ! কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই পুরুষ। 
তাহারই পারে কারধ্যকারিণী শক্তি প্রক্কতি । . উপরিউক্ত 
পদার্থকয়টি বাদ দিলে কি আমাদের আর কিছু থাকে 
না? কে ইহ! বলিতে পারে যে থাকে না? কর্তা 
কে? এগুণি ত করণ? এগুলি আর একজনের হাতে 
পরিচালিত হয় ॥ ধাহার হাতে পরিচালিত হয় তিনিই 
প্রক্কতিপ্থলিত পুরুষ । তিনি জীবিত চৈতন্যময়,_-ভড়- 
পিও নহেন। 

যাহ! বল! হইল বোধ হয় পুরুষকে বুঝিবার জনা 
তাহাই যথেষ্ট হইবে। এক্ষণে আমর প্রক্কতির সম্বন্ধে 
আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইব । 





্রহ্মদঙ্গীত স্বরলিপি । 
বন্ধু। 
ধানী--কহুর্বা॥ 
বন্ধু মোর চক্ষে তোমার্‌ আঁখ্‌ মিলালে কেন নাহি? 
কোন্‌ বা দোষে দোষী হায়, প্রেমদূষ্টি কেন দিলে নাহি? 
প্রাণের মোর নাথ্‌ কত ছুখভার্‌ বহিব মম শক্তি নাঁছি। 
ছখের অনলে তুমি ঢলিয়৷ জল দাও__তোমারি জয়গান্‌ হে গাছি ॥ 


গলা গানের কথা__ কীনা ঠাকুর 
হিন্দী গান ও স্থুর--নবাব ওআজেদ গালি শাহ্‌। 


স্বরলিপি--প্রীরমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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